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সর্ব ক্ষেত্রেই প্রথম. 7261 


fafana আমন্তিভ দিল্লী বন্ধে বেশারস রশাচী 
4 আমন্ত্রিত পাটনায় বাঙলার 
বিশ্ববিদ্যানয়ে আমন্ত্রিত ' যাত্রাগানের 
প্রথম প্রচারক 

1 দলের - 
2 প্রধান মহিলা চরিত্রে 


াট্যনির্দেশনা ও ITE afidi চক্রবর্তী 


ate চরিত্রে 
| সর্বক্ষেত্রেই প্রথম a 
arog | 0 
NABIT আসরে আসরে সার! RINNA 


প্রশান্ত চৌধুরীর সর্বক্ষেত্রেই প্রথম 
নাট্যভারতী 


লাল গাথর ০ 
এ বেইমান 


অমর বন্দ্যোপাধ্যায় | 
রি সুর ॥ প্রশান্ত ভট্টাচার্য 
অন্যান্য চরিত্রে ॥ চিত্ত ঘোষ 
জেনারেল ম্যানেজার লক্ষ্মী দাস Sgi cata 
সনৎ মুখোপাধ্যায় বৈশাখী বস 
ন।টযভ।ভী 


৩৩৭, রবীন্দ্র সরণী 1 কলিকাতা-৬ 
৮ ফোন £ ৫৫-৮১২৮ 
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নবগঠিত দল তার আবির্ভাব মুহূর্ত থেকেই পশ্চিমবঙ্গ 
যাত্রামোদীদের মনে আলোড়ন তুলেছে 


বে দল est AAR | 


আলোড়ন তুলেছে 
প্রথম পদক্ষেপে বলিষ্ঠ ১ | . 
টি প্ৰদীপ , এ 
রবীন বন্ব্যোপাধ্যায়ের অপের। বাত ১০-১৫ মিঃ 
' ‘বিবিধ ভাবতী'তে 
[ডানা মাষ্টার co we 
বিশেষ বেতাব 
নির্দেশনা ৷ মনোরঞ্জন BHATT উট 
| নুন 
ga পঞ্চানন মিত্র 
প্রধান চরিত্রের শিল্পীসস্ভার জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায় 
মনোরঞ্জন BHATT পালা রূপায়িত 


অবনী গান্থলী নান্টু গান্থুলী 


গোকুল দেবনাথ রাজা ভট্টাচার্য PAA 


দেবাশীষ গান্থুলী আরতি atai 
সুলতা বিশ্বাস কল্পনা নায়েক নির্দেশন। TSP ঘোষ 


শেফালী দেও শান্তনু ঘোষ সব অলোক বাগচী 


বুকিং চলছে 
- পরিচালক সনৎ মুখোপাধ্যায় 
প্রদীপ আপের 


৩৩৭, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬ 
ফোন £ ৫৫-৮১২৮ 
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i” a second lathe 
ie in your 
i factory? 


ğ 
i 
$ 


10179151181, 

«ur palm. 

+ your small-scale Industrial unit, if you plan afl that is necessary, Sat 
rake a rough estimate of the cost. Bring it to us and we'll turn your 


—-~~y giving you medium-term loans for a second lathe, or almost any other 
4 your existing enterprise. 
—new enterprise... 


ian of 5 product, location of factory, machinery to be used, materials and 
1d distribution. 


‘ory sheds and plants. Short-term foans will cover the cost of raw 
tes and stores, processing of raw materials and marketing of finished 


'beral. Visit our nearest branch and we'll explain all about them. Chances 


uitg you best and helps you make your fortune. 
e punjab 
The bank where your credit is high bank 
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WE ALSO HELP 
BUILD UP A NEW BENGAL 


@ We finance the poor farmer in his cultivation 
co-operatives, 
€ We finance Engineers’ Co-operatives 
& 
Industrial Co-operatives to provide gainful employm 
to the unemployed youth ot Bengal 
@ We assist transport workers’ through Co-operatives 
® We also help hold the price line through financin 
Consumers’ Co-operatives 


WE ARE HERE TO SERVE BENGAL EVEN WITH C 
SMALL MEANS 
K. D. Sengupta, M. L. A. 
Chairmrn 
West Bengal State Cooperative Bank Ltd. 


24/A, Waterloo Street, Calcutta 700001. 
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With the best compliments from 


M/S. SANKARLAL MUKHER 


Government Engineer & Contractor. 


Specialist in: Fabrication & Errection 
of Pre-Fabricated Samitary 
Latrine. C. M. D. A. 


182, Rash Behari Avenue, Calcutta 29. 
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= With the best compliments from : 
BIJAYA DRUMS (P) LTD 


Manufacturer of Quality Drums, 
Kegs & other Sheet Metal Job. 


Works & Office at : Regd. Office at 
Calcutta-4 Calcutta-12 
Phone : 55-4251 Phone : 34-8178 


| 36/1/1, Canal West Road, . 256A, Bowbazar Street, 
| GRAM : BIJAINDUS 





fly Hong Kong’s discovery airline 


CATHAY PACIFIC 


THE AIRLINE THAT KNOWS THE ORIENT BEST 


WITH THE BEST COMPLIMENTS FROM : 


ORIENT GENERAL INDUSTRIES LIMITED 


Manufacturer of ‘ORIENT? Fan. 


6, GHORE BIBI LANE, CALCUTTA-54. 


Small entrepreneurs in West Bengal should take | 
full advantages of the following facilities offered 
by W. B. S. I. C. 





(a) Financial Assistance on easy terms for the procurement 
of indegenous and imported raw-materials. 

(b) Accommodation in the Industrial Estates wit! 
infrastructural facilities. 

(c) Accommodation in the Commércial Estates at norr 
rent. 

(d) Supply of scarce categories of raw-materials, 


The West Bengal Small Industries Corpn. Ltr 
( A Govt. of West Bengal Undertaking ) 


6A, RAJA SUBODH MULLICK SQUARE, ( 3rd. Floor 
Calcutta-13, 









পশ্চিমবদ রাজা বিদ্যুৎ sie এই রাজ্যে কৃষি, (tre, 
রেলচলাচল, গার্হস্থ্য ও বাণিজ্যিক প্রয়োজনে 

বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে। এছাড়া, কলকাতার চাহিদা 
AAAG পর্মৎ বিদ্যুৎ সরবরাহ করে খাবে I 

১৯৭৩ এবং ১৯৭৪ সালে কলকাতার বিদুৎ সংকটের 
A মোকাবিলায় anes তাপবিদুৎ কেনের চারটি 
ইউনিটকেই বছরের অর্ধেক সময় অবিরাম চালু রাখতে 
হয়েছিল । সীওতালডিছি নতুন বিদ্যুৎ cre থেকেও 
ইতিমধ্যে কমকাতায় বিদুৎ সরাসরি 
আসছে ২২০ কেডি লাইনের মাধামে। 
উত্তরবঙ্গে জলঢাকা কেন্দ্র নির্ভর যোগাভাবে 


বিদ্যুৎ যোগান দিয়ে চলেছে। 


ABE mon ও সাওতালডিহি --এ দুটি কে 
বর্তমানে সম্প্রসারিত হচ্ছে; এছাড়া 

কোলাঘাটে তিনটি ২০০ মেগাওয়াট "esan 
ইউনিট স্থাপনের কাজও হাতে নেওয়া হয়েছে! 
wes! ও কার্শিয়াঙের জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র 

দুটির বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা 
বাড়ানোর কাজও এপিয়ে চলেছে। 


গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ : ইতিমধ্যেই 


পৌঁছে গেছে 1 সা আড়াই বছরের 
মধোই AA ৭০০০ গ্রামে বিদ্যা 
পৌছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে | 







অর্থ £ এই বিশাল কর্মকাণ্ডের জন্য প্রয়োজনীয় 

অথ জোগাড়ের ten পর্মৎ আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। 
সাং্প্রতিককাদে জালালী, মাশুল এবং অন্যান্য খাতে 
বর্ধিত বায় সামাল দিতে বিদ্বাতের হার সংশোধন করা হয়েছে। 
- বিভিন্ন অথলগ্রীকারী প্রতিষ্ঠান থেকে যদি ঠিকমতো অর্ধ 
যথাসময়ে পাওয়া যায়, তাহলে ৫ম পরিকল্পনার শেষে রাজ্যে 
১০০০ মেগাওয়াট অভিরিজ্ বিদ্যুৎ উৎ্পাদনেক্স জনো 

যেসব প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে, সেগুলির কাজ সময়মতো 
শেষ করা সম্ভব হবে। 


i বিদুৎ উতপাদাবের অক্ষ পুরণে 
8 oon জাজ্য fare. opie, 





দেশের কল্যাণে 


গৰিবাৰ কল্যান গৰিবন্ননা 


$ 


আজই যেকোন পরিবার কল্যান পরিকল্পনা 
কেন্দ্রে গিয়ে ছোট পরিবাব সম্পর্কে খবর নিন । 


পশ্চিমব পরিবার কল্যান 


দুর্গাপুজো হলো নানারঙের আলো-ঝলমল খুশির উৎসব। কিন্ত বারা প্রতিমা 
গড়েন, উৎসবের অন্তরালে সেই সমৃৎশিল্পীদের দিন কাটে অর্থনৈতিক 
অনিশ্চয়তার মধো। বাবসার মরশুমে পূজিব জন্যে বেশীর ভাগ মৃৎশিল্পীকেই 
হাত পাততে হয় মহাজনের কাছে। ফলে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জিত 
টাকার অনেকটাই চলে যায় চড়া সুদের ধার মেটাতে ৷ পরিশ্রমের অনুপাতে 
লাভ থাকে না। 

একটা বিশেষ প্রকল্পের মাধ্যমে ১৯৬৯ সাজ থেকে ইউবিআই মৃৎশিল্পীদেব 
সাহায্য করে আসছে 1 ইউবিআই-এর আর্থিক সহায়তায় এখন তাবা বাবসার 
মর্মে প্রতিমা-নির্মাণের প্রয়োজনীয় উপকরণ একবারেই কিনে নিতে 
পারেন । মাটি, খড়, রঙ, সাজপোষাক, অলংকার-_এমনি কতকিছুই তো 
সম্মত কিনে রাখতে পারলে ভালো | পূজোর afa পর ব্যাঙ্কের টাকা 
শোধ করতে BA I 


পুজোর সময় ইউবিআই-এর সাহাষ্য তাই মৃৎশিল্পীদের কাছে দৈব আশীর্বাদের 


@) ইউনাইটেড oe ae tom 


(ভারত সরকারের একটি সংস্থা) 


ORAM ME OMe wee Ema ER SEER SAR AOR REP ৪৯৪৪৪ ওত জর ৪6৮ ৮৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪)৪৪ ৪৪৩৩৩ চতত ৪৪৪ র৪9জর2+ 


UBF 9 74 BEN-A 
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Kil 


৯ই অক্টোবর / মুক্ত অসন 
১৬ই অক্টোবর / চক্রবেড়িয়। 
আমন্ত্রিত অভিনয় 


১৮ই অক্টোবর / নিউআলিপুর 
আমস্ত্রিত অভিনয় 


৩১শে অক্টোবর / গ্যাকাঁডেমি 


১৫ই নভেম্বর / লিমতা 
আমন্ত্রিত অভিনয় 


২২-২৩ শে নভেম্বর/দমদম ক্যাপ্টমমেপ্ট 
আমন্ত্রিত অভিনয় 


de ডিসেন্দর / মুক্ত অঙ্গন 








meatal বীর হম্বীরের wiser 

ও পরবর্তী সময়ে প্রাতিঠিত মন্দিব 
এবং তার অপরূপ পোডামাঁটিব 
অলংকরণ বহন করছে বাংলার 
স্থাপত্যেত্র সুমহান Afg | 

রেল কিংবা সভক পথে বিষুঃপুরে 


যাওয়া যায়। জয়য্নামবাটা এবং 
কামাবপুকুব থেকে বিষ্ণুপুবের 
দৃবত্ব প্রায় se কিলোমিটার | 
eee: সুনিশ্চিত স্বাচ্ছন্দোর শুন্য মনোরম 
Me Ge =! বিষ্ণুপুর ট্াবিস্ট লে উঠুন। 4 

EAS বিবরনীর wa cha মিন : 
pfa yom 
ofa, বিনয়-বাদ্ল-দীনেশ বাগ. - 
(ভালহোঁসি স্বোয়াব) ঈউ ফলিকাতা-১ 
ফোন $ ২৩-৮২৭১ আন 2 TRAVELTIPS 
TID (পর্যটন) বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ HEETE 


শি শীট = তরী. তি ও 





5 x ১ 
EE te ee Else শপ 


অবিশ্বাস্য হলেও বিশ্বাসযোগ্য 
কেতণ 
নাট্যআন্দোলনে শৈশবেই যৌবনের ঝড় তুলেছে 


আমাদের নাটক 
@ অগ্নিগর্ভ লেন (পূৰ্ণাঙ্গ ) 
% বর্বর বাঁশী i 
গ সকালের জন্য ds 
গ সমুদ্র সন্ধানে ( একাঙ্ক) 
@ নিহত সংলাপ 5 
9 আমি থামবোন! 1 


দেখুন, সমালোচন। করুন ও যোগাযোগ করুল 


কেতন কার্যালয় 


safe, গৌকুল agia ষ্ট্ৰীট, 
কলিকাভা-১২ 


মাসিক সঞ্চয়ের সহজপথ, গড়বে সুখের ভবিষ্যৎ 


wi, পনেব ও পঁচিশ বছৰ মেয়াদী 


ফ্যামিলি বেনিফিট টিগজিট 


@ প্রতিমাসে ১০০ টাকা করে সঞ্চয় করলে, 
২৫ বছর পরে পাবেন ১,৩৩,৮০০ টাকা 


প্রতিমাসে যতটা সম্ভব সঞ্চয় করুন। এই প্রকল্পে আপনার সঞ্চয় 
থেকে আয় অনেক গুণ বেডে যাবে। 
পূর্ণ বিবরণের জন্ত যোগাযোগ ককন £ 


ইউনাটেড ইণ্ডাষ্ট য়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


৮ 


৭, রেড ক্রস প্লেস, কলিকাভা-১ ঞ ফোন £ ২৩-৯৭৮৪-৫-৬ 
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অথবা যে কোন শাখা অফিস 


বাঙলা ও বাওালীর 
সেরা উৎসবের দিনগুলি 
আবার ফিরে এসেছে। 
এ কটি দিন সবার 
জীবনে আন্ক আনন্দের 
মূর্ছনা । Wat যারা 
--তাদের যাত্রা হোক 
নির্বিশ্ন । প্রবাসের 
দিনগুলি হোক মধুময় | r 





আপনি কি জানেন 


চলতি হিন্দী সিনেম| ও হিন্দী থিয়েটার এক নয়? 


দীর্ঘ ছ'বছর ধরে 
কলামন্দির বেসমেন্টে পুর্ণ প্রেক্ষাগৃহে 


মামিবা 


একথা প্রমাণ করে আসছে 


প্রতি রবিবার সন্ধ্যা ৬টায় 


ম্থারণিকের i 


SSSA SCS 
রত্বাকর' 


রুচিশীল গল্প, কবিতা, উপন্ঠাস 
ও প্রবন্ধের সমন্বয়ে “স্মারণিক’ 
are সংখ্য! প্রকাশিত হয়েছে। 


নাটক খাঁর! করেন, নাটক বারা দেখেন, সবাইকে জানাই à 


শারদ শুভেচ্ছা 
রভিযাত্রী নাট্য ঘা 
বালুরঘাট £ পশ্চিম দিনাজপুর 
নিয়মিত অভিনয় করছে £ প্রস্তুতির পথে ঃ 
e ক্যাপ্টেন ছরবা @ ভিনপয়সার পাল! 
@ হারাধনেব দশটি ছেলে s তিতুমীর 
@ চাক ভাঙা মধু @ কলকাতার হামলেট 
@ আজও গ্রমিথিউস উ ব্যারিকেড 
@ আমি এ চাইনি @ রক্তকরবী 


 আলিবাবার পাঁচালী 








রঙ্গমঞ্চ হারালো এক সহৃদয় পাঠিকা! 


দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রাস্ত তিনি 

,শেঠ স্থখলাল করনানী হাসপাতালে | 
ত্যাগ করলেন শেষ নিশ্বাস | 

জন্মলগ্নেই মনোযোগী পাঠিকা ছিলেন না 
তিনি রঙ্গমঞ্চের E 

ক্ৰমশঃ পত্রিকা | 

আকর্ষণ করল তার দৃষ্টি 
শুভবৃদ্ধি ও মানবমুখীনতা তার | 

ধীরে ধীরে | 

বঙ্গসঞ্চেব সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ গডে তুলল | 
পড়তেন তিনি নিষমিত & 

কেবল | 

স্েহবিষিশ্র ভীতি | 

নিয়ে বলতেন কখনো : এমন সব সাহসী কথা E 
অকপটে লিখিস তোরা | 


কি যে হয় 
বঙ্গম্চ স্মবণ করে সেই প্রেবুণাদ্দাত্রীকে | 


বেদনায় শ্রদ্ধায় 
রঙ্গমঞ্চ অঙ্গীকার করে E 
wiata চেষ্টা কববে বাখতে তাঁর বিশ্বাসের | 





att বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্র রঙ্গমঞ্চ 


প্রবন্ধ 


IAEA দত্ত : স্বৃতিচারণ/গৌরাঙ্গ প্রাসাদ ঘোষ/১ 
ভারতীয় নাটকে ‘এলিট’ আর পপুযুলার/ধরণী ঘোষ/৩০ 
অভাব নাটকের, কেন P/R সেন/৩৪ 

পরিচালক ব্রেখট/পল রিলা/৪৪ 

গণসংগীতের আপন রূপ/নাধন গুহ/৪৯ 


সাক্ষাৎকার 
হবীব তনবীরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপ/বিতু কুমাব/১৬ 


ক্রোড়পত্র 
নাটক £ এর উপাঁধ কি ?/মীর মশাররফ হোসেন/১ 


সম্পাদক সমীর ঘোষ/ভবেশ দাশ 


্রচ্ছদ/অঙ্গসজ্জা/পরিকল্পনা : খালেদ চৌধুরী 
মলয়শক্কর দাশগুপ্ত, নীলাধ্জন 
দাশ, অশোককুমার চক্রবর্তী, 
দেবাশীষ মজুমদার, এডমেন 





কারধালয় £ ১৯৭ বি রায় বাহাদুব রোড £ কলকাতা ৩৪ 


জবানবন্দী 


সাধ অনেক সময়ে সাধ্যে মেলে না, তাই FAS পরিকল্পনাকে একরকম বর্জন 
করেই “রঙ্গমঞ্চ ঘড়ি ধরে ঘোড়া ছুটিয়ে প্রকাশ করা হল। শারদীয় সাহিত্যের 
বাজারে কোন সওদাগরী লক্ষ্য আমাদের সামনে নেই, বলতে গেলে শুভার্থা পাঠক 
এবং বিজ্ঞাপনদাতাদের দাবীকে দাবিয়ে রাখ! সম্ভব হয়নি বলেই এবারে রঙ্গমঞ্চ 
নির্দিষ্ট স্ময়াস্তরে আত্মপ্রকাশ করল । এবারে কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ, নাটক এবং 
সর্বোপরি পাঠকদের কিছু বহুমূল্য অভিমত-এর নিকপায় বর্জন আমাদের বিশেষভাবে 
আঘাত দিয়েছে। আশাকবি আগামী সংখ্যায় সে বেনার অবসান হবে। 


বন্ধুবর দিলীপ মজুয়দারকে ধন্তবাদ, একটি দুল্রাপ্য রচনার ক্রোড়পত্র সংযোজনে 
বর্তমান সংখ্যার আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলবার জন্ত ৷ 


‘স্বাভাবিক কারণেই’ এবারে সাম্প্রতিক (সম্পাদকীয় ) প্রকাশিত হল না। এবং 
স্বাভাবিক কারণেই’ কিছু অন্বাভাবিক wal প্রকাশের cis বর্জন করলাম | 
থিয়েটার ও সংস্কৃতির সংগে সম্পকিত কিছু নিরাপদ মৌলিক রচনা এবং তথ্য 
পরিবেশনের দিকে মুখ ফেরাতে হল। এই হাওষা বদল পাঠকদের কাছে 
অপ্রত্যাশিত নয়, এইটেই আমাদের বড় ভরসা | 


রঙ্গমঞ্চে যে কোন রচনায প্রকাশিত মতামত একাস্তভাবে লেখকের নিজস্ব 
পাঠকদের কাছ থেকে বিতকিত প্রতিরচনাও গৃহীত হবে 


সংযুক্ত সম্পাদক ফাস্তনী মুখোপাধ্যায় সহকারী দিলীপকুমার সাহা, অরুণববন 
চট্টোপাধ্যায় ॥ কর্মাধ্যক্ষ সৌরেন্র শাঘমল | কর্মসচিব কমল দত্ত 

শুভার্থা সহযোগী সোমেন গুহ, বিবেকানন্দ cred, জীবনরুষ্ণ দাস, সালেহ 
মুস্তাফা জামিল, তারককুমার চট্টোপাধ্যায়, ঞ্রবজ্যোতি বাগচি, গৌতম চক্রবর্তী, 
স্বপন ভট্টাচার্য, সুনীলেন্দু বন্দ্যোপায়্যায়, প্রেমেশ ঘোষ, Bets চট্টোপাধ্যায়, 
সুধাংশ্ত দে, Vey দে সরকার, কমল রায়, অরুণ ভট্টাচার্য, আবদুস সামাদ মল্লিক, 
সমব চট্টোপাধ্যায়, দীপক দেব, অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় | 


কৃতজ্ঞতা স্বীকার : বিমান চৌধুরী, সব্যসাচী দেব, দেবাশীষ মজুমদার, দিলীপ 
মজুমদার, জোছন দত্ডিদার, গৌরান্গপ্রসাদ ঘোষ, সোয়ান আর্ট প্রিন্টাস, রেনেস 
প্রিষ্টাস? wed arte কোং, আর. ভি. বাইগ্ডার্স, শ্যামল E | 


অমরেন্দ্রনাথ দত্ত £ স্মৃতিচারণ 
গৌরাজপ্রসাদ ঘোষ 


[ শতবর্ষের প্রাক্কালে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রসংগে 
এই বিশেষ নিবন্ধটি প্রকাশিত হল। র. স.] 


জীবনের HATH প্রবেশ-প্রস্থান অনিবার্য সত্য | 

তেমনি রঙ্গশালার পাদপ্রদীপে একটি অঙ্কের পরিসমাপ্তির পর নতুন অঙ্কের 
অবধারিত আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতনের অবশ্থস্তাবী পরিণতি,__বিশ্বৃতির 
অতল গহ্বরে হারিয়ে যাওয়া । সেখানে পুবাতন বা পূর্বতন অঙ্কের ঘটনা 
বিন্তাসের রেশ শুধুমাত্র নতুনের যোগস্থত্র। 

আজকের জীবন-রক্রমঞ্চের নব নাট্য চেতনার শত TPS ধায়ায় তেমনি পুরাতন 
বা পূর্বতন নাট্য কর্মকাণ্ড বা কিছু কিছু বিশাল ব্যক্তিত্বের অস্তিত্ব মাঝে মাঝে 
বেশ স্পষ্ট, আবার কিছু কিছু ব্যক্তিত্ব নিতান্ত উপেক্ষিত। অমরেন্দ্রনাথ তারই 
AGE প্রমাণ । - 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্য পুরোহিত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, 
বিংশ শতাব্দীর এই শেষ ভাগের নব নাট্যচেতনার পুরোহিত আব নাট্য 
প্রেমিকদের কাছে শুধু নয়, সাধারণ মানুষের কাছ থেকেও একান্ত অন্যায়ভাবে 
হারিয়ে যাওয়া একটা মানুষ, ধাকে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসের একটি উপেক্ষিত 
চরিত্র হিসেবেই ধরে নেওয়া চলে | 

আমর! নাট্য সাহিত্য বা শিল্পে অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে মহাকবি 
গিরিশচন্দ্র ঘোষকে সাদরে অভ্যর্থনা জানিবে প্রতি মুহূর্তেই বোধকরি তার প্রতি 
শ্রদ্ধা জানিয়ে স্মরণের পূর্ণপাত্র সাজিয়ে বেখেছি। এ একাস্তই বাঞ্চনীয় | 
কিন্তু ঠিক সেইভাবে অর্ধেনুশেখর মুস্তাফীকে আমবা কতটা ভাবতে পেরেছি বা 
পারছি সে হিসেবের প্রয়োজন al থাকলেও, তিনি a afer বাইরে আজ 
পরিত্যক্ত একটা বিশাল নাট্য ব্যক্তিত্ব সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই | 

নটী বিনোদিনী দ্বাসীকে আমরা আমাদের সবটুকু চেতনার মধ্য দিয়েই যে ভাবে 
স্বরণীয় করে রেখেছি তা অবশ্যই গর্বের ব্যাপার, কিন্তু ঠিক সেইভাবে মিসেস 


বঙ্গমঞ্চ/১ 


fer আমর! ভাবতে পারিনি-পারছি না। মিসেস লিচ্‌ তো নারী। এক 
বিদেশিনী নারীর অন্তরের গভীরে এই বাংল! দেশের নাট্য শিল্পের প্রতি যে 
কতটা ভালবাসা জমেছিল, কতখানি শ্রদ্ধা নিয়ে তিনি এই বাংল! দেশের মাটিতে 
afea বাংলা রঙ্গমঞ্চকে oye করে নিজেকে তিল তিল করে শেষ করে 
দিয়েছিলেন, তার খবর আজ ক'জন রাখি? অনেক পরিশ্রম অনেক সাধন। 
অনেক ভালবাস! দিয়ে যে লিচ. একদিন থিয়েটার গড়েছিলেন এবং সেই 
থিয়েটারের লেলিহান অগ্রিশিখায় তাঁর অস্তিত্বের বিলুপ্তি ঘটেছিল এই বাংলার 
মাটিতেই, সে খবর আমরা ক'জন জানি? ইতিহাস তাঁদের মনে রাখলেও 
আমাদের, বিশেষ করে আজকের আমাদের মনের গভীরে তাঁরা নিতাস্তই অবজ্ঞার 
না হলেও, চেতন চরিত্র নন। 

নাট্যপ্রেমী, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক, পত্রিকা সম্পাদক, পত্রিকা কর্ণধার, নাট্য 
প্রযোজক, নাট্য মঞ্চের কর্ণধার, নাট্য শিক্ষক, বাংল! চলচ্চিত্র শিল্পের আদি 
সহায়ক, উদীর-নির্ভীক সমাজসেবী, একটি যুগ শষ্টা নট, বিশাল ব্যক্তিত্বের 
অধিকারী অমরেন্দ্রনাথ দত্ত তেমনি এক বিশ্বত প্রায় মানুষ | 

তীর মৃত্যুর পর স্থ্রীর্ঘ উনষাট বছরের মধ্যে তাকে নিয়ে বা তাঁর মধ্যে ষে 
একাধিক রসের সমন্বয় তার অন্ততঃ একটি রসকে নিয়ে অতীতে কিছু কিছু ভাবনা 
কিছু কিছু মান্যকে ভরিয়ে রাখলেও বর্তমানের মানুষ তাকে ভূলেছে। 

আসছে ১৯৭৬ সালে অমর দত্তের জন্মের শতবর্ষ পূর্ণ হবে। সেই কথা স্মরণে 
রেখে এই স্বৃতি চারণা | 


অভিনয় শেষ। 

মাকৃসেপফুল অভিনয়েব আলাদা একটা মেজাজ থাকেই। সেই মেজাজ নিয়েই 
অভিনীত নাটকের শিল্পীরা যে যার মেক-আপ তুলতে Vel নানা কথ|। 
বিচিত্র earl কারও মুখে aT অভিনীত নাটকের কথা আবার কারও মুখে 
জলধরবাবুর প্রশংসা | 

আয়নার সামনে বসে মুখে নারকেল তেল ঘষতে ঘষতে একজন অভিনেতা! বললেন, 
ষ্টেজে দাড়িয়ে অভিনয় করার ফাকে জলধরবাবুকে দেখলাম | 

আর একজনের চোখে মুখে বিস্ময়ের ছাপ। তিনি বললেন, দাদা আমাদের 
থিয়েটার দেখতে এসেছিলেন! কই, আমি তো দেখতে পেলাম না! 
অভিনেতার কণ্ঠে হতাশার স্বর | 


২/রিঙ্গমঞ্চ 


ঠিক পাশের ঘরেই অমরবাবু মেক-আপ তুলছিলেন। 
ee কানে যাচ্ছিল। হঠাৎ তিনি একটু 
ভারাক্রান্ত হলেন। 

কোলকাতায় প্লেগের প্রাদুর্ভাব নিয়ে ওদের আলোচনা চলছিল। অমরবাবু 
শুনলেন, একজন বলছেন, _সত্যি, প্রতি মুহূর্তে একটা আতঙ্ক, এই ভয়ঙ্কর 
প্লেগের খপপররে যে কখন আমাদের পড়তে হয় শুধু সেই ভাবনা-_ 

কথাটা অমরবাবুকে হঠাৎ যেন অনেকটা কাতর করে ফেলল । হঠাৎ সব কথা, 
সব গুৱন থেমে গেল। এ ঘরের অভিনেতাদের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল দরজার 
ওপরে | 

ঘরের বাইরে দরজার কাছে এমন একজন দাড়িয়ে ধার ওপবে দৃষ্টি পড়লে তখন 
অনেকেরই কথা হারিয়ে যেত। ছু'একজন এক রকম ছুটে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে 
গেলেন, আস্মন দাদা আস্মন-__ 

অনেকে হাত তুলে নমস্কার করলেন, অনেকে পায়ে হাঁত দিয়ে প্রণামও করলেন। 
প্রণাম করবার মতই ব্যক্তিত্ব তখন জলধরবাবুর। একদিকে তিনি ‘ভারতবর্ষ 
পত্রিকার’ খ্যাতিমান সম্পাদক অন্তর্দিকে সাহিত্যিক-সমালোচক হিসেবেও তখন 
তিনি সমধিক পরিচিত | 

জলধরবাবু বললেন, অমরবাবুকে বলুন আমি এসেছি 

কাউকে গিয়ে সে খবর পৌছে দিতে হলো না, স্বয়ং অমরবাবু অত্যন্ত ব্যস্ততার 
সংগে বেরিয়ে এলেন তীর ঘর থেকে। গ্রীনরুমের দরজায় দুই বিশাল “ব্যক্তিত্বের 
মিলন ঘটে গেল। ST USS ই বিভা কেশরী" নামে 
খ্যাত, নট অমরেন্দ্রনাথ TS | 

নাটক নিয়ে দু’ চারটে কথা হবার পরই অমরবাবু বললেন, চলুন, বাড়ী যাবার 
পথে আমি আপনাকে আপনার বাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে যাই_ . 

থিয়েটারের সামনে দীড়িয়ে ছিল অমর দত্তের টমটম | 
দু'জনেই কথা বলতে বলতে বেরিরে এলেন থিয়েটার থেকে । টমটমে উঠতে 
যাবেন, এমন সময় অমরবাবু দেখলেন ফুটপাতের ওপরে শতচ্ছিন্ন একটা কাপড় 
জড়িয়ে প্রচণ্ড শীতে থর থর করে কাপছে একটি qal বৃদ্ধকে দেখিয়ে 
জ্লধরবাবুকে বললেন, দেখেছেন, আমাদের দেশেব অবস্থা দেখেছেন? 
এই নিদারুণ শীতে এ বুদ্ধ একখানা শীতবস্ত্রের অভাবে মৃতপ্রায়, যে রকম দেখচি 
তাতে বোধহয় লোকটি কিছুক্ষণের মধ্যেই মারা যাবে, এতেও বলে কি না 


aaao 


আমাদের দেশের অবস্থা আগের চাইতে ভাল হয়েচে ৷ 
কথাটা শেষ করে আর অপেক্ষা করলেন না অমরবাবু. এগিয়ে গেলেন বৃদ্ধের 
কাছে। নিজের গায়ের মহা মূল্যবান শালটি খুলে অতি যত্বে সেই বৃদ্ধের গায়ে 
জড়িয়ে দিলেন তিনি। লোকটি নিস্তেজ ছুটি চোখ তুলে অবাক হয়ে শুধু তাকিয়ে 
রইল অমর দত্তের দিকে | 

* * * * * 
হারানবাবুকে আজ আর বোধহয় কারও মনে পড়ে না। 
রায়বাহাছুর হারানচন্দ্র রক্ষিত। সাহিত্যিক হিসেবে হারাণবাবুর তখন পরিচিতি 
যতটা ছিল, তাঁর চাইতে ঢেব বেশী ছিল তাঁর সাহিত্যে অনুরাগ । একটা বিরাট 
শিল্পীমন ছিল মানুষটির, তাই বোধ করি তিনি তার চব্বিশ পরগণার জয়নগর 
মজিলপুরের বাড়ীতে মাঝে মাঝেই সাহিত্যের আসর বদাতেন। 
আসরে শুধুমাত্র সাহিত্য আলোচনাই হতো না, গান, বাজনা, থিয়েটার ইত্যাদি 


নানা বিষয় নিয়ে রসালো আবার ভাবগম্ভীর আলোচনা, সমালোচনা দুই-ই - 


হতো। 
রায়বাহাদুর নিজে কোলকাতায় এসে প্রখ্যাত সাহিত্যিক, সংগীতজ্ঞ, নট আর 
নাট্যকারদের মাঝে মাঝেই সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে যেতেন তাঁর মজিলপুরের 
বাড়ীর আসরে | 

একবার এমনি এক মজলিসে কয়েকজন গুণী-জ্ঞানী ব্যক্তিকে সাদর অভ্যর্থনা 


জানিয়েছিলেন হারান রক্ষিত । তাঁদের মধ্যে অন্ততম ছিলেন প্রখ্যাত সাংবাদিক- - 


সাহিত্যিক জলধর সেন, পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় আর অমরেঙ্গনাথ TS | 

মজিলপুরে যাবার আগের দিন ক্লাশিক থিয়েটারে সবাইকে নিয়ে একটা জোন্দার 
ture বসিয়েছিলেন অমর দৃত্ত। বলা দরকার, এই সময়ে অমররাবু ছিলেন 
ক্লাশিক থিয়েটারের কর্ণধার এবং বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের এক বিস্ময়কর অভিনেতা | 
বৈঠকে ঠিক হলো মজিলপুরে যাবার দিন সকাল এগারটার মধ্যে জলধরবাবু 
আর পাচকড়িবাবু থিয়েটারে এসে অমরবাবুকে সংগে নিয়ে ষ্টেশনে ষাবেন। 
পাকা কথা। সেই কথানুসারে পরের দিন ঠিক এগারটায় জলধরবাবু থিয়েটারের 
সামনে এসে দেখলেন কেউ কোথাও নেই । ভাবলেন সকলে নিশ্চয়ই থিয়েটারের 
ভিতরে আছেন। একটু এগিয়ে গেলেন জলধরবাবু। তখন ক্লাশিক থিয়েটারের 
গ্রীনরুমে ঢোকার মুখেই একটা! শিব মন্দির ছিল, সেই মন্দির ihe যেতেই 
তিনি দেখলেন ঘোমটার মধ্যে মুখ ঢেকে একজন মহিল! দাড়িয়ে আছেন। 


s/a? 


তার কাছ বরাবর যেতেই মহিলা চাপা ত্ববে বললেন, আপনি কি অমরবাবু ? 
থমকে দাড়ালেন জলধর সেন? কেন বলুন তৌ? 

মহিলা বললেন, আমি একটি দীন দরিদ্র বিধবা স্ত্রী লোক। আমার একটি মাত্র 
ছেলে আচে। ছেলেটি ভীষণ gio, আমি আমার সর্বস্ব বিক্রি আর বন্ধক 
রেখে কাজ চালিয়েচি, কিন্ত এখন আর আমার কিছুই নেই। এদিকে আর এক 
মহা বিপদ এয়েচে | ডাক্তার বলচেন, একরকম গ্যাস আনিয়ে ছেলের নাকে 
দিতে হবে তা নইলে নাকি ছেলে আমার বীচবে না। আজ তার অবস্থা 
আরও খারাপ হয়েচে। ওষুধপত্তর নিয়ে চল্লিশ টাকার মত ব্যয় হবে। 

সব কথা শুনে জলধরবাবু থিয়েটারের ভিতরে চলে গেলেন। অমর দত্ত ভিতরেই 
ছিলেন। সব কথাই তিনি শুনলেন। আর দেরী করা অসভ্ভব। অত্যন্ত 
ব্যস্ততার সংগে থিয়েটারের বাইরে বেরিয়ে এলেন অমরবাবু। মহিলার সব 
কথাই শুনলেন তিনি। তৎক্ষণাৎ পকেট থেকে পঞ্চাশটা টাকা বার করে তা 
থেকে পাচ টাকা পকেটে রেখে বাকি সবটাই তুলে দিলেন মহিলার ACS | 

এই টাকাটাই মজিলপুরে যাবার পথ খরচা হিসেবে রেখেছিলেন অমরেন্দ্রনাথ। 
সেদিন আর ওঁদের যাওয়া হয়নি। বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের Rate গগনের সুর্য যখন 
অমরেন্দ্রনাথ তখনই এ ধরণের অগনিত উদারতার পরিচয় তিনি রেখেছিলেন 
বার বার । 

এই অমর HS নিতান্ত বাদ্যে ছিলেন আর একরকম | 

একদিকে অসম্ভব রকমের দুরন্ত, অন্তদিকে আর পাচ জনের ভাষায় বয়ে যাওয়া 
একটা বখাটে ছেলে। মামা বাড়ীর অলিন্দে একদিন যে সখের থিয়েটার 
যাত্রার আসর বসত, সেই আপর থেকেই বালক অমরেক্দ্রনাথের থিয়েটারের 
প্রতি আকর্ষণ। থিয়েটার করার চাইতে থিয়েটার গড়ার নেশাই তাকে উন্মাদ 
করে তুলেছিল সেই স্কুলের ছাত্র জীবন থেকেই । আর নেই কারণেই বোধ করি 
বালক অমরের চারিদিকে একটু একটু করে তৈরী হয়েছিল কু-সংসর্গ। তারপর 
যৌবনের প্রথম সন্ধিক্ষণে পৌছে সেই অমর দত্ত ছুটতে শুরু করেছিলেন ঠিক 
উল্কার মত। 

প্রথমে আড্ডা পরে রাত কাটাবার প্রশস্ত জায়গা হিসেবে অমর বেছে নিয়েছিলেন 
তাদের নিজস্ব বাগান বাড়ীটা। বাগমারী বাজার পেরিয়ে সোজা এগিয়ে গেলে 
পাওয়া যায় নারকেল ভাঙ্গা বেল Sheri তার গা লাগোয়া বা দিকে যে 
জমিটা এবং জরাজীর্ণ বাডীটার ধ্বংসাবশেষ আজও স্পষ্ট হয়ে আছে ওটাই ছিল 


রঙ্গম্ধ/৫ 


অমর দত্তের বাগানবাড়ী। একদিন থিয়েটারের উন্মাদনায় গোটা! পরিবারের 
সংগে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে, বাগান বাড়ীর অলিনে' বন্ধুদের-নটাদের নিয়েই 
মেতে উঠেছিলেন wha অদম্য আকাঙ্খা নিয়ে। বাগানবাড়ীর আসরে গান 
হতো, নাচ হতো, নাটকের মহলা চলত । মদ আসত, খানা আসত, জলের 
মত টাকা ব্যয় হতো৷। সে টাকা সোপাজজিত নয়, বিশাল জমিদারীর নিজের 
অংশ বিক্রি আর বন্ধকের টাকা । খণের টাকা। থিয়েটার গড়তে হলে 
লোকবল দরকার, আর সেই লোকবলকেই নানা ভাবে ধরে রাখার একটা 
চেষ্টা অমব দত্তের ছিলই । তাই অর্থাভাবে wil সেই খণের বোঝা স্ফীত 
থেকে স্ফীতকায় হয়েছিল যুবক অমর দত্তের | 
বাড়ীর সকলের সংগে অমূর দত্তের সব সম্পর্ক উঠে গেলেও মায়ের সংগে একটা 
যোগাযোগ ছিল তাঁর । এমন মাতৃভক্তি নজরে খুব আসে না। 
বাগান বাড়ীতে থাকাকালীন অমর দত্ত মাঝে মাঝেই চিঠি লিখতেন অথবা 
মায়ের লেখা চিঠির জবাব দিতেন। তেমনি একটা চিঠিতে অমর দত্ত 
লিখেছিলেন মাকে 
‘“.....'আর অদৃষ্টবৈগুণ্যে যদিই আমি সর্বস্বান্ত হই, সে ভয়ও 
আমি বড় রাখিনা। কারণ আমার জন্ম লইয়া পণ। বর্তমান 
অবস্থা হইতে এক পা যেদিন নাসিব, আমার আত্মহত্যা কেউ 
ঘোচায় না। যখন বুক ছিড়িয়া, মা, ভাই, স্ত্রী, সম্ভজাত 
ন্েহময় ছেলে, ইজ্জত ও অভিমানের es ত্যাগ করিয়াছি তখন 
আমি না পারি কি? 
ইতি-_ 
অঃ 
সত্যিই তাই! 
অমর দত্ত পারেন নি এমন কাজ নেই। 
পত্রিকা প্রকাশনার ক্ষেত্রে অসরেন্দ্রনাথ দত্ত যে কীতি একদিন রেখে গিয়েছিলেন 
আজকের দিনের পত্রিকা প্রকাশক এবং সাধারণ ater কাছে তা সত্যিই 
অবিস্মরণীয় | 
ক্লাশিক থিয়েটারের যখন জমজমাট অবস্থা ঠিক তখনই অমরবাবু ক্লাশিক থিয়েটার 
থেকে বহু অর্থ খরচ করে প্রকাশ করেছিলেন ‘arte’ নামে একটি সাপ্তাহিক 
থিয়েটারের মুখপত্র । 


রম 


ঠিক এই সময়ে এদেশে যদিও সাগ্তাহিক, দৈনিক, মাসিক পত্রিকার অভাব 
ছিলনা, তবুও সে সব পত্র-পত্রিকায় নাট্য সংক্রান্ত সংবাদ সমালোচনার স্থান 
ছিল নিতান্ত নগণ্য । বাংলাদেশের থিয়েটার জগতের সেই অভাব পূরণ 
করেছিলেন অমর দত্ত প্রথম। 'রঙ্গাল্‌য়’ পত্রিকা তাই বোধকরি থিয়েটারের 
মুখপত্র হিসেবে এ দেশের প্রথম পত্রিকা | 

এই পত্রিকা প্রকাশনার জন্য অমরেন্দ্রনাথের স্বার্থত্যাগ, cre এক স্মরণীয় কীতি। 
‘বঙ্গালয়ন-এর একটি কপি ছাপতে খরচ পড়ত ছ’পয়সা, কিন্তু পাঠকরা! সেই 
পত্রিকা কিনতেন মাত্র ছু'পয়সায়। আইভরি ফিনিস পেপারে ছাপা হতো 
রক্সালয়। প্রখ্যাত নট-নটাদের অভিনীত নাটকের কিছু কিছু দৃশ্যের ছবি আর্ট 
পেপ'রে ছেপে গোটা পত্রিকার ভিতরে ছড়িয়ে দেওয়া হতো। নট-নটীদের 
এই স্বীকৃতি সমাজের কাছ থেকে আদায় করে নেবার কৃতিত্ব বোধ করি 
অমরেন্দ্রনাথেরই প্রথম | মাত্র ক'টা দিনের মধ্যে ‘রঙ্গালষ’ একটা আলোড়ন 
তুলেছিল। র্‌ 

অমরবাবু কিন্তু নিজে পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব নেননি কখনো । প্রথম জীবনে 
‘সৌরভ’ পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব তিনি যেমন স্ব-ইচ্ছায় তুলে দিয়েছিলেন 
গিরিশচন্দ্র ঘোষের ওপর, তেমনি 'রঙ্গালয়' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব তুলে 
দিয়েছিলেন স্থসাহিত্যিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ওপর । ১৯০১ সালের 
১লা মার্চ 'রঙ্গালয়' পত্রিকার প্রথম আত্মপ্রকাশ । কিন্তু এটাই বড় কথা নয়, 
বিন্ময়টা ae | 

পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা বুদ্ধির অর্থ হলো পত্রিকার প্রচার সংখ্যা! বুদ্ধি। 
‘বুঙ্গালয়' পত্রিকার সেই প্রচার সংখ্যা বাড়াবার জন্য অমরেন্দ্রনাথ যে কী 
অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন তা সত্যিই স্মরণীয়। অসরেন্্রনাথ 
ঘোষণা করেছিলেন,__ধিনি ‘রঙ্গালয়’ পত্রিকার গ্রাহক হবেন নগদ আড়াই 
টাকা দিয়ে, তাঁকে ‘অমর গ্রন্থাবলী’, 'গিরীশ গ্রন্থাবলী' ইত্যাদি বই উপহার 
দেওয়া হবে। 

ঘোষণা মাত্র 'রঙ্গালয়'-এর জন্য চাহিদা এমন হু হু করে বেড়ে গেল যে শেষ 
পর্য্যন্ত প্রায় প্রত্যেক সপ্তাহে পত্রিকা পুনমুন্রণ করা হতো! পত্রিকার চাহিদা! 
বৃদ্ধি দেখে অসরেন্দ্রনাথ মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলেন যে, যেমন করেই হোক 
বঙ্গালযেব গ্রাহক সংখ্যা করতে হবে এক লক্ষ | 

প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার জন্য অমরবাবু পুনরায় ঘোষণা করলেন, যিনি ‘রঙ্গালয়’ 


রঙ্গমঞ্চ/৭ 


পত্রিকাব গ্রাহক হবেন তাঁকে এক রাত ক্লাশিক থিযেটারেব নাটক দেখতে দেওয়া 
হবে বিনা পয়সায় ৷ 

অমরেন্দ্রনাথের চিন্তা ব্যর্থ হয়নি । পত্রিকা প্রকাশনার ক্ষেত্রে একটা ইতিহাস 
রচনা কবেছিলেন তিনি। প্রক্গালয়’ পত্রিকার একচ্ছত্র আধিপত্যে শেষ পর্যন্ত 
বহু পত্র পত্রিকার অস্তিত্ব ম্লান হয়ে গিয়েছিল। অনেক পত্রিকা সম্পার্দক- 
কর্ণধাবের কাছে অমরেন্্রনাথ এক মহাশক্রুতে পরিণত হয়েছিলেন। 

'নবধুগ" পত্রিকার সম্পাদক পূর্ণচন্ত্র গুপ্ত এবং বন্থমতী পত্রিকার কর্ণধার 
উপেন্দ্রনাথ যৃখোপাধ্যায়তো শেষ পর্যন্ত মামলাই দায়ের কবে বসেছিলেন 
অমরবাবুব বিরুদ্ধে | | 

এই মামলাকে কেন্দ্র করে অনেক হাস্তকর এবং মজার ঘটনার স্থা্ট হযেছিল 
যা এখানে প্রকাশ করার বিশেষ কোন প্রযোজন দেখি না। তবে এইটুকু 
বলাই যথেষ্ট হবে যে এই মামলাব পিছনে ছিল FH আর সত্যকে অস্বীকাবের 
বিকদ্ধে অমরেন্দ্রনাথ দত্তেব চরম লিখিত প্রতিবাদের ফল | 

চার বছর চলেছিল ‘রঙ্গালয’। তারপর যা হবার তাই হলো। 


কর্মীদের অসহযোগীতা এবং অকর্মগতার ফলে প্রিকাব জনপ্রিয়তা দিন দিন 


কমতে থাকল । গ্রাহকদের নানা অভিযোগ আর অন্থযোগের ফলে অমরেন্্রনাথ 
দত্তের কান ঝালাপালা হতে থাকল । শেষ পর্যন্ত তিনি পত্রিকা ছাপা কিছুদিন 
বন্ধ রেখে অনেক ভাবনা চিন্তার পর আবার অমরেন্দ্রনাথ ঠিক করলেন 'রঙ্ালয়” 
প্রকাশ করবেন । শেষ পর্যন্ত তাই হলো। সম্পাদক পূর্ণবাবুর ওপব 'রঙ্গালয়” 
পত্রিকাব সব দায়-দাযিত্ব, এমন কি মালিকানাটুকুও তুলে দিলেন তিনি। 
‘বৃঙ্গালয়’ পত্রিকার সংগে প্রত্যক্ষ কোন সম্পর্ক না রেখেও মাঝে মাঝে কিন্ত 
টাকা দিতে .কার্পণা করেননি তিনি। তবুও 'রঙ্কালয়' বীচেনি। তখনকার 
দিনে প্রচণ্ড লাভে চলা পত্রিকাব জন্য শেষ পর্যন্ত ফাট হাজার টাকা লোকসান 
দিয়েছিলেন অমবেন্দ্রনাথ দত্ত | 

সেই অমর দত্ত বাগান বাডীতে “মাগী” নাচায় এটা সোচ্চারে প্রচারিত হয়েছিল। 
ছেলের কাছে মায়েব লেখা চিঠির জবাবে ছেলের উত্তর সেই সত্যকে স্পষ্ট 
করে তোলে। 

মাধের কাছে লেখা অমর দত্তের অগণিত' চিঠির মধ্যে একটি চিঠির প্রথম ছুটি 
লাইন এখানে উল্লেখ কর! দরকার মনে কবছি, তা না হলে যৌবনের অমর 
দত্তকে ঠিক বিশ্লেষণ করা যাবে না। 


পরম 


fo 


মা! 
আপনি যে লিখিয়াছেন, আমি সুন্দরী স্ত্রী ফেলিয়া এখানে 


অমর HS বাগান বাড়ীতে যে মাগী নিয়ে আছেন এটা! মায়ের কাছে স্পষ্ট থাকলেও, 
এই কথাই বোধকরি আরও সত্য যে সেই অমর Fee “মাগী” বিশেষণে 
আখ্যাক্ষিত নটীদের মনের গভীরে একট বিপ্লবেব জন্ম দিয়েছিলেন | 

থিয়েটারের নটাদের দিয়ে কবিতাপপ্রবন্ধ লিখিয়েছিলেন অমরেন্দ্রনাথ। 
অমরেন্্রনাথ নিজে নটাদের হাতে কলম তুলে না দিলেও তাদের সমাজে সম্মানের 
আসনে প্রতিষ্ঠা দেবার siete ব্যক্ত করেছিলেন নির্জাকভাবে। 
যুবক অমর দত্তের মনের কথা সেদিন বুঝতে বাকি ছিল না গিরিশচন্দ্র | 
তিনি অমর দত্তের পত্রিকা ‘সৌরভ’-এর সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়ে তারই 
পত্রিকার পাতায় কবি, প্রাবন্ধিক হিসেবে তুলে ধরেছিলেন নটী বিনোদিনী দাসী, 
তারাহ্থন্দরী দাসী, নারায়ণী দাসী, যদুমনী দাসীদের | 

সাহিত্যের আসরে কবিতার পূর্ণপান্র হাতে নিয়ে এই নটাদের আবির্ভাবে সেদিন 
চারিদিকে একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিল । সমাজপতিদের ১০০০ 
'উঠেছিল আগুন | 

‘সৌরভ’ পঞ্জিকার অষ্ট যুবক অমরেন্দ্রনাথের এই ভূমিকা সেদিন কম বড় বলিষ্ঠ 
ছিল না। 

অমরেন্্রনাথ রক্ষমঞ্চের ওপরের কপটা শুধু দেখেন নি, দেখেছিলেন ভিতরের 
চেহারাটাও | থিয়েটার প্রসঙ্গে যেদিন একরাশ কৌতুহল নিয়ে অমর দত্ত 
গিয়েছিলেন aber গিরিশচন্দ্র ঘোষের কাছে, সেইদ্িনই তিনি শুনতে 
পেয়েছিলেন নট-নটা আর কুশলীকর্মীদের কান্না | 

স্তনেছিলেন থিয়েটারের মালিকদের জয়োল্লাশ। পেইন থেকে অমর দত্তের 
মনে একটি সত্য পাকা হয়ে গিয়েছিল, তা হলো নট-নটা কুশলীকর্মী ধাদের 
পরিশ্রম আর বুকের রক্তে তৈরী হয় রঙ্গমঞ্চ কর্ণধারদের ইমারৎ { থিয়েটার 
গড়ার নেশা সেই থেকে আরও প্রকট হয় অমক্ভ্রেনাথের | 

থিয়েটার গড়েছিলেন তিনি। 

নিজের দক্ষতা, কর্মক্ষমতা, সাধনা! আর প্রতিভা বলে একদিন এই অমর দত্ত 
হয়েছিলেন নাট্য জগতের এক বিশাল পুরুষ! নট হিসাবে অমর দত্ত যখন 
খ্যাতির মধ্যাহ্ন গগনের TA, ঠিক তখনই আর এক নেশায় মেতে উঠেছিলেন 
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তিনি। সে কোন নতুন অভিনয়ের নেশা নয়, নতুন কোন নাট্য উপস্থাপনার 
নেশা নয়, কোন নতুন পত্রিকা প্রকাশনা বা নতুন নাটক লেখার উন্মাদনা 
নয়। 

সে নেশা বায়োস্কোপের নেশা । চলন্ত ছবি তোলার নেশা | 

বাংল! দেশে বায়োস্কোপ দেখাবার এবং দেখার একটা হিড়িক পড়ে গেল। 

ছবি দেখাবার ক্ষেত্রে তখন বাংলা দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে 
হীরালাল সেনের একচ্ছত্র আধিপত্য । নানা fre থেকে হীরালাল সেনের 
'রয়াল বায়স্কোপ কোম্পানী'র ডাক আসছে। 

১৯০০ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী “নিখিল ভারত শিল্প প্রদর্শনী’ থেকেও বায়স্কোপ 
দেখাবার আমন্ত্রণ পেলেন হীরালাল আর মতিলাল সেন দুই ভাই। ছবিও 
দেখালেন ওরা | 

এরপরই ছবি দেখার জন্য ডাক দিলেন ভাওয়ালের রাঁজা। ছবি দেখলেন 
বানলির রাজবাহাছুর | মহারাজা! যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ক্যাসেলে ছবি 
দেখালেন হীরালাল। ছবি দেখালেন ইউনিক, ট্রিভেলী ইত্যাদি বিদেশী 
থিয়েটারে | ছবি দেখাবার আমন্ত্রণ এলো মিনার্ভা, ভ্তাশনাল থিয়েটার 
থেকেও। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার থিয়েটারের ভিতরে বায়স্কোপ দেখাবার 
নজীর প্রথম সৃষ্টি করেছিল ষ্টার থিয়েটার । এবার ক্লাশিক থিয়েটার থেকে 
স্বয়ং অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ছবি দেখাবার সাদর অভ্যর্থনা জানালেন হীরালাল 
সেনকে | ছবি দেখ! থেকে ছবি তোলার নেশা বড় বেশী দেখা দিল অমর 
দত্তের মনে। হীরালাল সেনই বোধ করি সেই নেশা ধরিয়েছিলেন তাকে | 
সেটা ১৯০* সালের কথা । ছবি তোলার জন্য হীরালাল সেন তখন মরিয়া 
হয়ে উঠেছেন। ছবি তোলার ষন্ত্রপাঁতি যেমন করেই হোক সংগ্রহ করতে 
হবে এমন একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা । প্রতিজ্ঞা রক্ষা করলেন তিনি। রয়েল বায়স্কোপ 
কোম্পানীর পক্ষ থেকে ইংল্যাণ্ডের ‘ওয়ার উইক ট্রেডিং কোম্পানী’ থেকে 
যথাসময়ে ছবি ভোলার যন্ত্রপাতি আনিয়ে ফেললেন। এবার প্রয়োজন ছবির 
সাবজেক্ট । সোজা দেখা করলেন অমর দত্তের সংগে । ছবি তোলার ব্যাপারে 
অমরবাবু মুহূর্তে উৎসাহী হয়ে পড়লেন। স্থির হলো ক্লাশিক থিয়েটারে অভিনীত 
নাটকগুলির নির্বাচিত কয়েকটি pre চলচ্চিত্রে রূপায়িত করবেন। পূর্ণ 
সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেন অমর দত্ত। 

হীরালাল এবার কাজ শুরু করে দিলেন। বন্চিমচন্্র চট্টোপাধ্যায়ের 'সীতারাম' 
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নাটক তখন ক্লাশিক থিষেটারে জমে উটেছে। অমরধাবুর সংগে আলোচনা 
করে হীরালাল সেন ঠিক করলেন সেই নাটকেব একটি নির্বাচিত I তুলবেন 
ক্যামেরায় । এই ‘সীতারাম’ নাটকে মঞ্চের ওপরে ঘোড়ায় চেপে অভিনয় 
করে অমর দৃত্ত বাস্তবানগ অভিনয়ের ধার] প্রবর্তন করেছিলেন। একট! 
আলোড়ন তুলেছিলেন তিনি | 

'সীতারাম নাটকের আগে ‘way নাটকে প্রথম চমক R করেন 
অমবেন্দ্রনাথ। অশ্বপৃষ্ঠে মঞ্চে 'গোবিন্দলাল'-বূপী অমরেন্দ্রনাথকে দেখার জন্য 
দর্শক সেই সময়ে উপচে পড়ত ঘিষেটারে। তারই পুনরাবৃত্তি 'সীতারাম? 
নাটকে । হীরালাল সেন প্রথমেই তুললেন সীতারামবপী অশ্বপৃষ্ঠে অমর দত্তের 
ছবি। স্বপ্ন সার্থক হলো হীরালাল সেনের। এটা ১৯০৩ সালের ঘটনা | 
অমরেন্দ্রনাথের পূর্ণ সহযোগিতায় হীরালাল সেনই এই সালে ছবি তুলে সারা 
ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম বাংলা ছবির জনক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে গেলেন। 

এরপর ক্লাশিক থিয়েটারের অসামান্য সাফল্য মণ্তিত নাটক ‘আলিবাবা'র 
কয়েকটি নির্বাচিত দৃশ্ঠকে চলচ্চিত্রে বপায়িত করেন হীর।লাল সেন। 

এই খণ্ড চিত্রে স্বয়ং অমরেন্দ্রনাথ হুসেন বপে, মঞ্জিনা রূপে কুন্থমকুমারী নিখুত 
অভিব্যক্তি উপস্থাপিত করে সকলের মন জয় করেছিলেন শুধু নয়, চিত্রে অভিনয় 
ধারার বাতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 

এমনি করেই হীরালাল সেন জীবনেব গোড়া পত্তনে অমরেন্দ্রনাথ দত্তের 
একান্তিক সহযোগিতায় নিজের কর্মক্ষমতার ভিত্‌ শক্ত করেছিলেন। আর 
অমরেক্দ্রনাথ বিরাট শিল্প চেতনা বোধেব নজীর রেখেছিলেন বলা যায় | 

উপযুক্ত আঙ্গিক মাধূর্ষেই অনেক সময় একটি বিষয়ের পরিপূর্ণতা । 
একটি নিখুত এবং মাধুর্য মণ্ডিত ব্যাক dive অনেক সময় একটি সাবজেক্টের 
শ্ৰীবৃদ্ধি করে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মনি, মুক্তা, হীরা, জহরৎ এর! 
আপন মহিমায় যতথানি উদ্ভাসিত, ঠিক ততথানি চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে উপযুক্ত 
আঙ্গিক-অঙ্গনে | সাদা! দুধের মত নরম তুলতুলে তুলোর বিছানার ওপরে 
একমুঠো রঙিন পাথর ছড়িয়ে দিলে যতখানি Gay আর চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে 
ঠিক ততখানি চিত্তহরণ করতে পারে না যখন পাখরগুলোকে হাতের মুঠোর 
মধ্যে আবার তুলে নেওয়া RA | 

নাট্যকার, নট, সমাজ সংস্কারক অমরেন্দ্রনাথ তেমনি একটি আপন মহিমায় 
উদ্ভাসিত মুল্যবান পাথর, যাকে আরও অত্যুজল করে তুলবার জন্য একটি নিখুত 
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, আঙ্গিক অঙ্গনে বসানো বাস্ছনীয়। সে আঙ্গিক অমর দত্তের বংশ পরিচয় | 
কোলকাতার আদি এবং বর্ধিষ্ণু দত্ত বংশে ১৮৭৬ সালে অমরেন্দ্রনাথের জন্ম | 
ধামিক এবং ধনাঢ্য লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত ছিলেন তদানীন্তন কালের কায়স্থ সমাজের 
একজন বিশাল পুরুষ! সেই লক্ষ্মীনারায়ণ দত্তের ছোট ছেলে ত্বারকানাথ 
দৃত্ত। শিক্ষা-দীক্ষা অর্থ সম্পদে ছারকানাথ ছিলেন কোলকাতার এক বিশিষ্ট 
এবং স্বনামধন্য Bey, দ্বারকানাথ প্রথম জীবনে ইষ্টার্ণ বেঙ্গল স্টেট 
রেলওয়েতে চাকরি করতেন। -পরে, তখনকার দিনে এক মুহূর্তের মধ্যে 
রেলী ব্রাদার্সের তহবিলে এক লক্ষ টাক! জম! দিয়ে সেই কোম্পানীর মুৎস্থদ্দীর 
চাকরীটা! জোর করে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন তিনি। 

দ্বারকানাথ বিয়ে করেছিলেন বাগবাজীরের বনেদী বন্থ পরিবারে । দ্বারকানাথের 
ছিল চার ছেলে। সেজ ছেলে এই অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। অমর দত্তের 
ডাক নাম ছিল কালু। বড় ধীরেন্দ্রনাথ, মেজ হীরেন্দ্রনাথ ছিলেন এই বংশের 
গৌরব। 

কালু যেমন বাব! মায়ের আদরের ছিল তেমনি ছিল অসম্ভব রকমের দুরস্ত'। 
নিতান্ত শিশু থেকেই যাত্রা আর থিয়েটাব ঠিক যেন ভূতের মত ভর করেছিল 
এই কালুর ওপরে ৷ থিয়েটার থিয়েটার খেলায় বালক অমরেন্দ্রনাথ একদিকে 
যেমন বাড়ীর সকলকেই অতিষ্ঠ করে তুলেছিল, তেমনি অন্তদিকে বিব্রত করে 
তুলেছিল স্কুলের মাষ্টারদের | 

১৮৮৯ সালের জুলাই মাসে -মাবা গেলেন দ্বারকানাথ। বাবার আকস্মিক 
মৃত্যুতে সবচেয়ে আদরের কালু ওরফে অসরেন্দ্রনাথ সবচেয়ে বেশী ভেঙ্গে 
পড়লেও মাত্র কটা দিনের মধ্যে যা হবার তাই হয়ে গেল। পড়াশুনা বদ্ধ করে 
বন্ধুদের কু-সংসর্গের চাপে পড়ে, থিয়েটারের নট-নটীদ্বের সংস্পর্শে আসবার 
ছুনিবার আকাঙ্থায় মেতে উঠল বালক অসরেন্দ্রনাথ | 

রাসভারী বড়া ধীরেন্দ্রনাথ, কাব্যরত্ব-পত্তিত প্রণম্য এক ব্যক্তিত্ব হীরেন্দ্রনাথ, 
মা রক্ষাকা'লী দেবী উচ্ছৃত্খল কালুকে কোন শাসনের বেড়াজালে আটতে পারলেন 
all ধীরেন দত্ত ভাইকে সহজ জীবনে আনবার জন্য রেলী বাদ্বাসের বাড়ীতেই 
একটা চাকরি যোগাড় করে সেখানে ভাইকে বসালেন বটে, কিন্তু সেই 
চাকরিতে মন বসাতে পারল ন! কিছুতেই ; পরিবর্তে গীতিনাট্য রচনায় তাকে 
যেন পেয়ে বসল। 

ছেলেকে বাঁধার তাগিদে কোলকাতার শ্বনাম্খ্যাত, afg, ধনাঢ্য জয়নারায়ণ 
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মিত্রের ote, শিরোদচন্্র মিত্রের মেয়ে হেমনপিনীর সংগে বহু অর্থ ব্যয় করে 
বিয়ে দিলেন মা-দাদারা, fee তাতেও কোন ফল হলো না । অমরেন্দ্রনাথ 
বেছে নিলেন অশাস্ত জীবন | 

ঘরে Wet স্ত্রী আর সন্যোজাত ছেলেকে ফেলে রেখে অমরেন্দ্রনাথ থিয়েটারের 
ছুনির্বার আকাঙ্খায় মেতে উঠলেন বাগান বাড়ীতে থিয়েটারের নটী আর স্তাবকর্দের 
নিয়ে৷ নিজেদের অংশের সম্পত্তি অল্পদিনের মধ্যে ফুৎকারে উড়িয়ে দিলেন | খণের 
বোঝা শুধু মাথায় এল না, সেই সংগে অনেক পাঁওনাদার যুবক অমরেন্দ্রনাথের 
বিকদ্ধে মামলা দায়ের করলো কোর্টে । 

কোন কিছুতেই অমরেন্দ্রনাথ এতটুকু টলে উঠলেন না। পিছিয়ে গেলেন না। 
ঝাপ দিলেন বিশাল নাট্য সমূদ্রে È করলেন একের পর এক নাটক। 
পত্র-পত্রিকা প্রকাশনার ক্ষেত্রে রচনা করলেন একটা ইতিহাস 1 

অমরেন্দ্রনাথের crite অভিনয় প্রতিভার কাছে তখনকার অনেক প্রতিভা 
মূহুর্তে at হয়ে গেল। থিয়েটারের কর্ণধার হিসেবে অমরেন্দ্রনাথই প্রথম 
থিয়েটারের নটনচীদের ষথাযোগ্য সম্মান দিলে তাদের বেতন বাড়িয়ে, বোনাস 
দিয়ে। রঙ্গমঞ্চের দৃশ্ত রচনা, লাজপৌষাক ইত্যাদির যে দুর্বল চেহার! ছড়িয়ে 
ছিল অমরেন্দ্রনাথ থিয়েটার গড়ার সংগে সংগে সেই পুরাতন দুর্বলতা মুছে দিয়ে 
নতুনভাবে নতুন Tit নজীর উপস্থাপিত করলেন। থিয়েটারের প্রচারের 
ব্যাপারটাতেও একটা আমূল পরিবর্তন এনে দিলেন তিনি! হ্যাগুবিলে নটনটাদের 
ছবি ছাপিয়ে এক নতুন চিন্তাধারার পরিচয় দিলেন। 

a থিয়েটার গড়ার আকাঙ্থায় একদিন অমরেন্দ্রনাথ ware হয়েছিলেন, 
পরবর্তা সময়ে সেই থিয়েটার থেকেই আয় করেছিলেন লক্ষ লক্ষ টাকা । প্লেগের 
আবির্ডাবে কোলকাতায় ঘখন অকাল মৃত্যুর হাহাকার ছড়িয়ে পড়েছিল, 
অমরেন্দ্রনাথ তখন সাহায্যের পূর্ণপাত্র নিয়ে দাড়িয়েছিলেন বেদনাহত মানুষের 
পাশে। 

থিয়েটার যে সত্যিকারের yia qe নয়, থিয়েটারের নট-নটারা যে সমাজের 
বাইরের জীব বিশেষ নন, এই কথাটা অমরেন্দরনাথ মানুষের মনের ভিতরে 
চিরদিনের মত প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছিলেন অনেক পরিশ্রম, সাধনা আর নিভিক 
ব্যক্তিত্ব দিয়ে | 

অমরেন্রনাথ দত্তের জীবনীকার রমাপতি we এক জায়গায় লিখেছেন, “তাঁহার 
বিশ্বাস ছিল যে তিনি যদি রাজা মহারাজাদের, ধনী-বিদ্বানদের, উচ্চপদস্থ 


রঙ্গমঞ্চ/১৩ 


রাজকম্চারীদের_-মোট কথা, ধাহারা সমাজের শিরোমণিশ্বরপ তাহাদের 
থিয়েটারে আনিয়ে অভিনেতৃবর্গের অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করাইতে পারেন, 
তাহা হইলে তাঁহাদের নিকট হইতে তাহার মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে সবিশেষ সাহায্য 
পাইবেন ।---"*"জনসাধারণ ও সমাজের মাথাওয়ালা লোকদের থিয়েটারে 
আসিয়া, অভিনেতাদের সহিত অবাধে মিশিতে দেখিয়া তাহাদের প্রতি পূর্ব 
ঘ্বণার ভাব পোষণ করিবে না” 

যে ভাবনা সেই কাজ। অমবেন্দ্রনাথ তাঁব থিয়েটারে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে 
এনেছিলেন চৌগাছার রাজা রজনীকাস্ত রায় চৌধুরী, নাটরের মহারাজা 
জ্গদীন্দ্রনাথ বায়, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নবাব বাহাদুর সৈয়দ আমীর 
হোসেন, সি, আই, ই, কাশীর রাজা, মহারাজ! স্তার ঘতীন্রমোহন ঠাকুর, 
কাশীমবাজারের মহারাজা মনীন্ত্রচ্দ্র নন্দী, মহারাজ! প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর, 
বিচারপতি মিঃ সেল, মিঃ Bret ও মিঃ হ্যারিংটন প্রমূখ হাইকোর্টের বনু 
তথাকথিত গণ্যমান্য ব্যক্তিদের । শুনু তাই নয় Bin গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, 
কবি নবীন্চন্ত্র সেন, বিচারপতি চন্দ্রমাধব ঘোষ এরা! তো নিজের! স্বতঃপূর্তভাবে 
‘ম্যাকবেথ’ থিয়েটার দেখতে চোয়ছিলেন অসব দত্তের কাছে। 

এমনি করে অমর দত্তের স্বপ্ন সার্থক হয়েছিল একদিন। সমাজের কাছ থেকে 
অমরেন্দ্রনাথ জোর করে আদায় করেছিলেন থিয়েটারের নটনটীদের স্বীক্ৃতি। 
তারপর বড় মর্মান্তিক সেই ঘটনা | 

TaN রঙে রাঙানো নানা জীবন যাত্রার ঘাত-প্রতিঘাত-সংঘাত-উত্ান-পতনের 
পথ ধরে ছুটতে ছুটতে অমরেন্ত্রনাথ অসুস্থ হয়ে পড়লেন একদিন | দিন রাত 
কঠিন পরিশ্রম করতে করতে ভিতরে ভিতরে অমরেন্দ্রনাথ একটু একটু করে 
ক্ষয়ে যাচ্ছিলেন। ডাক্তারের পরামর্শে কাশীতে গিয়ে একটু we হয়ে আবার 
রঙ্গমঞ্চের ডাকে ফিরে এসেছিলেন | ভগ্ন দেহ নিয়ে আবার মেতে উঠেছিলেন 
নাটক নিয়ে। 

১৯১৫ সালের ১১ই ডিসেম্বর! শনিবার । পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী এই দিনই 
অমরেন্দ্রনাথের আবার দর্শকদের পামনে হাজির হবার কথা ছিল। সেদিন 
সকাল থেকে বাড়ীতে কাঠ ফাটা জরে ছটফট করছিলেন তিনি। ওদিকে 
প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ। আর শুয়ে থাকা হলোনা অমরেন্ত্রনাথের ৷ শতবাধা উপেক্ষা 
করে BE অমরেন্দ্রনাথ এলেন ষ্টার থিয়েটারে | 

শুরু হলো অভিনয়। তখন অমর দৃত্তের খ্যাতি ছিল এমন, মঞ্চে আবিভূর্ত 


১৪/রঙ্গমঞ্চ 


r 


হলেই দর্শকরা ধরে নিতেন টিকিটের দাম উঠে গেছে। অমর দত্ত এলেন 
মঞ্চে। করতালির ধ্বনিতে মুখরিত হল প্রেক্ষাগৃহ । অসুস্থ অমরেন্্রনাথ 
ধুঁকতে ধুঁকতে প্রথম অঙ্ক শেষ করলেন। শেষ করলেন দ্বিতীয় অঙ্ক। 
- নেপথ্যে অমরেন্দ্রনাথের বুকের রক্ত গলা পর্যস্ত এসে যেন থমকে দাঁড়িয়ে 
আছে। শুরু হলে! তৃতীয় অস্ক। আবার মঞ্চে এসে অভিনয় শুরু করতেন 
তিনি। বুকের রক্ত এবার বেরিয়ে এল বাইরে । এক হাতে বুক চেপে ধরে 
অভিনয় চালিয়ে যেতে লাগলেন অমরেন্দ্রনাথ | 
এবার আর কোন শক্তি দিয়ে নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না তিনি। 
বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলো দর্শকরা । হঠাৎ অভিনয় বন্ধ হলো অমরেন্দ্রনাথের 
চিরদিনের মত ক্রোধ হয়ে গেল তার। 
১৯১৬ সালের ৬ই জানুয়ারী দীর্ঘ রোগ ভোগের পর হারিয়ে গেল বঙ্গ 
রঙ্গজগতের উজ্জ্বলতম জ্যোতিফাট। 


সি 


[ অমরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রসঙ্গে একটি বিশেষ মুল্যবান ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হবে 
পরবর্তী সংখ্যায় । ব. স.] 
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বিভু কুমার 


TANG ভনবীরের HF TOT আালাগ .. 


[ হবীব তনবীর দিল্লীর থিয়েটার জগতে একটি উল্লেখযোগ্য নাম । বর্তমানে উনি 
রাজ্যনভার মনোনীত সদস্ত হিসেবে আছেন। ছত্বীসগড়ের লোকনাট্যের ওপর 
কাজ করছেন দীর্ঘকাল যাঁবৎ। নয়া থিষেটারের নির্দেশক হিসেবে 'আগ্রাবাজার' 
মঞ্চস্থ করে খ্যাতি পেয়েছেন । যদিও দিল্লীর উন্নাসিক শহুরে ঘিষেটার দর্শকদের 
কাছে তার নাটকের সমাদর কম, তবুও হবীব তনবীরই একমাত্র ব্যক্তি ষিনি 
সাধারণ TTT থেকে কখনই দূরে থাকতে ভালবাসেন না। হয়তো এর 
পিছনে তার দীর্ঘদিনের ইপ্টার (আই. পি. টি. এ) অভিজ্ঞতা কাজ করছে। 
প্রসঙ্গত বলা দরকার যে তিনি সি. পি. আই-এর একজন arse বটেন।] 


বিভু কুমার £ তনবীর সাহেব, আজ সর্বভারতীয় স্তরে আপনার এবং আপনার 
নাট্যসংস্থা নয়া থিয়েটারের নাম এবং চচণ হচ্ছে । আমার মনে হচ্ছে আপনার 
এবং আপনার নাট্য সংস্থার কাজ দেশের অন্তান্ত নাট্য সংস্থা যেমন, দিশান্তর, 
অনামিকা, থিয়েটার ইউনিটের (aces) থেকে সম্পূর্ণ আলাদা fF কি orel 
আপনি বজায় রাখেন এবং এই ধরনের কার্ধপ্রণালী আপনি কেনই বা পছন্দ 
করলেন তা আমাদের জানাবেন কি? 

হবীব ভনবীর £ সব চেয়ে বড় কথা হুল A লোকনাট্যের টেকনিক আমি 
ব্যবহার করে আসছি দীর্ঘদিন ধরে সমস্ত রকমের নাটকের মধ্যে । “বিশেষ করে 
সেইসব নাটকে আরো বেশী, যেগুলো শাস্ত্রীয় নাটকের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, যেমন 
সংস্কৃত নাটক এবং ওর ভেতরেও লোক পরম্পরাকে কাজে লাগিয়ে এবং অন্তান্ত 
" নাটক থেকেও। আমার মতে এটা একটা দিক, আর অন্ত দিকটা হল গ্রামের “২. 
অভিনেতাদের আমি এখানে এনেছি এবং শহুরে অভিনেতাদের সঙ্গে তাদের 
মিলিয়ে আমি নাটক করছি। 


১৬/রঙগমঞচ 


বিভু কুমার £ এখন দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে অনামিকা, frites অথবা থিয়েটার 
ইউনিট যে ধরনের নাটক সাধারণত করে সেই ধরনের নাটকের পরিকল্পনা 
আপনার মাথায় আছে কিনা? 

হুবীব ভনবীর £ কথা হচ্ছে যে আমি এখানকার ‘ফোক থিয়েটাবের ওপব 
ভীষণ বিশ্বাস রাখি। ওব মধ্যে যে জীবনীশক্তি আছে, তার wake কাজে 
লাগালে শহরের নাটক, কালচার আর থিয়েটারকে Gl আরও সুন্দব করতে পারে 
বলে আমার বিশ্বীস। দরকার হচ্ছে প্রকৃতবপে গ্রামীণ এঁতিহ্য থেকে লাভ 


চট... এবং এইভাবে সেই সিশ্থেসিসের (সংশ্লেষণের) জন্ম হবে যেটা আমাদেব 


~ 


ia 


Te eatea airy! Bate সংস্থার যেগুলোর নাম আপনি উল্লেখ করলেন, 
তাদেব নাটকে সবের অভাব দেখা যাচ্ছে। 

বিভু gatas আপনি কি বলতে চান বে, যে ধরনের নাটক আপনি মঞ্চস্থ 
করছেন তার থেকে নাটক আর বঙ্গমঞ্চের প্রতি দর্শকদের আকর্ষণ আরও বাড়বে | 
হুবীব তনবীর £ Bl! অবশ্যই এটা একটি দিক, আর অন্ত দিকটা হল এই 
যে, আমি আমার নাটক আর থিয়েটারের যে রূপরেখা রচন! করি, এবং পরে ঘে 
সমস্ত নাটক লিখব ভাবছি, অথবা অন্যের! যে সমস্ত নাটক লিখবেন তাতে “HA 
এবং লোকনাট্য এই ছুই ধারাব প্রভাব পড়,ক এটাই-আমি চাই। 

বিভু কুমার ঃ তনবীর সাহেব! আপনি তো ঠিক কথাই বলেছেন, কিন্ত 
আজকে যে সমস্ত নাটক হচ্ছে--তাতে কি আপনি একমত? তা যদি না হন 
তাহলে কেন নন? 

হুবীব তনবীর £ দ্বিমত হবার তো কোন কারণই নেই fay! তবে এটা ঠিক - 
যে, যে সমস্ত নাটক ইদানীং মঞ্চস্থ হচ্ছে__সেগুলোতে আমি কোনদিনও 
অংশগ্রহণ করতে চাইব না। যদিও ওর মধ্যে কিছু এমন নাটক আছে যেগুলো 
আমি অবশ্যই দেখতে চাইব । কিন্তু এমন নাটকও আছে যেগুলো আমি একদম 
মঞ্চস্থ করতে চাইব না। যেমন কিছু নাটক আমার ZA থেকে ভাল লাগে | 
উদ্দাহরণ স্ববপ “আঁধে অধুরে+, যেটা আমাব একটা সীমা পর্যন্ত পছন্দ, কিন্তু এটাকে 
আমি নিজে কোনদিনও মঞ্চস্থ করতে চাইব না। ওর তুলনায় গিরীশ কারনাডের 
‘হয়বদূন’ আমার খুব প্রিয়, ওটা আমি মঞ্চস্থ কবতে পারি । কারণ লৌকসংস্কৃতির _ 
প্রভাবটা গিরীশ কারণাড স্বীকার করেছে । ওটাকে আবও সুন্দর করে আমি 
মঞ্চস্থ করতে পারি! দ্বিতীয় যে ব্যাপারটা সম্বন্ধে আপনি বলছেন, লোকসংস্কৃতির 
দিকটা, তার ভেতর অনেক সম্তাবন। আছে, আর সে ব্যাপারটার অনেক রকম 


রঙ্গমঞ্চ/১৭ 


ব্যাখ্যাও দেওয়া যেতে পারে। 

বিভু কুমার ঃ আচ্ছা আপনার কি কখনও কখনও মনে হয় না যে হিন্দী 
থিয়েটারের ক্রমিক বিকাশ বিশেষ কিছু না থাকায় একলাফে অতি আধুনিক 
নাটকের ওপর এসে পড়াট! নিতান্তই স্যস্তস্যহীন ! আর এটাও কি আর একটা 
দিক নয় যে, আজকের দর্শক হিন্দী রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে সেরকম আত্মীয়তা রাখতে 
পারেনি, -ঠিক যেরকমটি মহারাষ্ট্র অথবা পশ্চিম বাঙলার নাট্যপ্রেমী দর্শকরা 
রেখেছেন। 

হুবীব তনবীর £ আপনার এ ধারণা বেশ বড় রকমের সত্যি বলেই মনে 
হচ্ছে। এতে কোন সন্দেহই নেই ষে আমাদের এখানকার অনেক 
ভারতের অন্ত প্রদেশের সঙ্গে মিল খাচ্ছে না, যে সমস্ত নাটক লেখ! হচ্ছে, 
তাতে ষে প্রবৃত্তিটা লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা দেখে মনে হয় যে, সমস্ত প্রেরণা 
পাশ্চাত্য নাটকের দান, আর তাও এমন নাটক ষে তায় টেকনিক, তার সংলাপ, 
তার পারিপাস্থিকতা আমাদের জীবন অথবা! সমাজের সঙ্গে একেবারেই মেলে না। 
স্থৃতরাং সেই সমস্ত দর্শক যারা হিন্দী থিয়েটারের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করতে 
পারছেন না, তারা এর সমস্ত দিকগুলো না হলেও অন্ততঃ একটা দিক নিয়ে 


নিশ্চয়ই Rasi তাছাড়া অন্য অনেক কারণও এর পিছনে থাকতে পারে। 


এগুলো দূর করার জন্ত যা যা আমাদের করণীয় তা আমাদের অবশ্যই করতে 
হবে। কিন্তু আপনি যে প্রস্তাবটা সামনে রেখেছেন যেমন আমাদের নাটকের 
সেইরকম বিকাশ হওয়া দরকার যার সম্পর্ক থাকে একটা! এঁতিহ্যের সঙ্গে এবং 
যেটা ক্রমশই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে-_আর সেই বুদ্ধিটুকু না ঘটলে তার একটা 
লোকসানের frre আছে এবং কিছু পরিমাণে লাভেরও একটা দিক। লাভের 
দিকটা হল এই যে, আধুনিক নাট্যকার যিনি ভাবছেন এতিহ্যকে দূরে সরিরে 
রেখে এগিয়ে ঘাবেন_-তিনি আধুনিকতাকে একটা নতুন বাঁকে ঘুরিয়ে 
দেওয়ার সুযোগ পাবেন। এতে সবসময় একটা চিন্তা থাকে যে, এতিহ্যকে 
ভাল করে জেনে শুনে মুখ ফেরান এক ব্যাপার আর একেবারেই না.জেনে 
নিজের অজ্ঞাতপারে একটা জায়গার ভেতর থেকে কোন কিছুর জন্ম দেওয়া 
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অন্ত ব্যাপার। কিন্তু তার মধ্যে এঁতিহ্যের যে সম্পর্কহীনতা থাকে, সেটাই c 


একটা চিন্তার দিক, একটা ভয়ের দিক। এর দ্বারা অবশ্য এটাও প্রমাণিত 
হচ্ছে যে, ষে ধরণের শিক্ষা চলছে আমাদের এখানে প্রচলিত স্থলে অথবা! 
কলেজে, যে রকম জীবন ধারার সঙ্গে আমরা পরিচিত, তাতে মনে হয় এ দিকটা 


১০বিজমধচ 


১) 


নিয়ে আমাদের ভাবা দরকার । পড়াশুনা জানা লোকেদের ওপর এঁতিহোর 
প্রভাব AG) দরকার-_এ ব্যাপারে ওদের রুচির বিকাশও হওয়া rasta | 

বিভু কুমার £ তার মানে নাটককে এতিহ্যের সঙ্গে জডিত হওয়াকে আপনি 
জরুরী বলে মনে করছেন? 

হবীব তনবীর £ আজ্ঞে হ্যা, ঠিক তাই। 

বিভু কুমার £ এ প্রসঙ্গে আমার মনে হচ্ছে, হিন্দী রঙ্গমঞ্চের প্রতি হিন্দী 
দর্শকদের অরুচির এটাও একটা কারণ যে, হিন্দীর নাট্যকারেরা যে ধরণের 
নাটক লেখেন এবং থিয়েটার কর্মীরা যে ধরণের নাটক মঞ্চস্থ করেন, তা এক 
বিশেষ শ্রেণীর দর্শকদের মধ্যেই শীমাবন্ধ__ভারতবর্ধের সাধারণ মানুষের জীবন 
থেকে তা! সম্পূর্ণ আলাদা । আপনি কি ভাবেন? 

হবীব তনবীর £ অবশ্তই, বেশ কিছু পরিমাণে কথাট। খঁটি মনে হচ্ছে। 
এর কারণটাও ওই যেটা আমর! একটু আগেই আলোচনা করলাম যে, আমাদের 
এঁতিথ এবং সাধারণ মান্য থেকে আমরা একেবারেই দূরে আছি। আর এমন 
সব জিনিষের দ্বারা আমর! প্রভাবিত হচ্ছি, এমন রচনা ও টেকনিকের প্রভাব 
বাড়ছে যাঁর সঙ্গে আমাদের দেশের অথবা জীবনযাত্রার সঙ্গে সম্পর্ক কিছু 
পরিমাণে কম আছে। এটাই একটা বড় রকমের দৌষ যেটার প্রভাব নতুন 
নাটকের ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে! 

বিভু gatas আপনি ছত্তীসগড়ের লোৌকসংস্কৃতিকে যেভাবে দিল্লী এবং 
অন্তান্ত বড় বড় শহরের দর্শকদের সামনে নাট্য we করেছেন, তাতে 
আপনি কি রকম সাড়া পেয়েছেন? অন্তান্ত অঞ্চলের লোকসংস্কৃতিকেও এইভাবে 
নাটকের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন শহরে মঞ্চস্থ করবার কোন পরিকল্পনা আছে 
কি? 

হবীব Gata ২ ছতীসগড়ের শিল্পীরা! অভূতপূর্ব সাড়া পেয়েছেন যারা! fet 
গিয়েছিলেন । আবার সংখ্যার হিসেব ষদি নেওয়া হয় তাহলে এটাও দেখ! যাবে 
যে, কখনও কখনও খালি হল ঘরেও আমরা ছত্তীসগ্ড়ী কমেডি দেঁখিয়েছি। 
কিন্তু যারাই সেখানে ছিলেন তারাই এর উচ্ছৃুসিত প্রশংসা করেছেন, তারা 
প্রভাবিত হয়েছেন এঁবং তাদেব চিন্তার ওপর একটা ভীষণ প্রতিক্রিক্াও ঘটেছে | 
তাই ঠিক করেছি এটা আমি চালিয়ে যাব। বেশীরভাগ সময়ই আমি 
ছত্তীসগড়ী কাজের দিকেই লক্ষ্য রাখি কারণ আমি এদিককারই লোক এবং 
সেই হেতু এ ব্যাপারে আমার একটু বেশী অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু এতে কোন 
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মন্দেহই নেই যে অন্যান্য এলাকার লোকসংস্কৃতির ওপরও আমি সমান আগ্রহী | 
বিশেষ করে সেই সমস্ত জায়গায় যেখানে আমাদের কালচারাল পলিসীর কিছু 
কিছু নতুন মোড় ঘুরে যেতে পারে এবং তার প্রভাব অন্তান্ত জায়গায়ও গিয়ে 
পড়ে। এব্যাপারে আমি জয়পুর গিয়েছিলাম আর হরিয়ানাতেও কথাবার্তা 
চলছে। সেইজন্যই বলছি যেখানেই সম্ভব হবে, সেখানেই এ ধরণের জাগরণ 
আমি আনব। অনেক রকমের সম্পদ এবং ভাল ভাল জিনিষ, যার থেকে আমরা 
অনেক কিছু পেতে পারি, সে সমস্তই জমা আছে আমাদের লোকসংস্কৃতির 
এঁতিহ্থের মধ্যে, গ্রামীণ সংস্কৃতির মধ্যে। শহরের দর্শকদের চাই এর থেকে 
লাভ ওঠানো। 

বিভু কুমার £ এব সঙ্গেই জড়িত আর একটা প্রশ্ন আছে তনবীর সাহেব, 
আপনার দলে যে সমস্ত শিল্পী আছেন আর দিল্লীতে যে সমস্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পীরা 
আছেন, ঘেমন ন্তাশনাল স্থল অব ডামার শিল্পীরা, এদের উভয়ের প্রয়োগকর্মে 
কোন তফাৎ আপনার নজরে পড়েছে কি? স্কুলের ছাত্রদের প্রয়োগ নৈপুত্ত 
সুন্দর অথচ ওরা কি শৌখীন শিল্পী অথবা গ্রামীণ শিল্পী বলে অথব! উপযুক্ত 
অভিনয় শিক্ষা না পাওয়ার দরুণ ওদের প্রশিক্ষণ অতটা পাকা হয় না বলে 
আপনার বিশ্বাস? , 

হবীব তনবীর ঃ হ্যা, Se তো আছেই। এর কারণটাই ওই cy, 
ন্যাশনাল স্থুল অব ড্রামা নামটাই গোলমেলে। ওর নাম_ ন্তাশনাল স্কুল অব 
ড্রামা । কিন্তু সেখানে কেবলমাত্র হিন্দী ভাষাতেই অভিনয় শেখানো হয়। 
কিছু কিছু ব্যাপারে তো সেখানে খুব ভাল কাজ হুচ্ছে। কিন্তু একটা বিষয়ে 
প্রাথমিকভাবে খুব ভুল করা হচ্ছে। আমাদের প্রয়োজন চৌদ্দটা ভাষার 
( চোদ্টা ভাষা আছে মোট ) স্কুল। এটা খুবই খারাপ.ব্যাপার যে পশ্চিমবাংলা, 
গুজরাট, কেরল, মহারাষ্ট্রের অভিনেতারা এখানে আসে আর হিন্দী ভাষায় 
অভিনয় শেখে | যখন কিনা মাতৃভাষার সঙ্গে সম্পর্ক আছে এইসব ক্রিয়েটিভ 
বিষয়ের, ওই সমস্ত সংস্কৃতি একমাত্র ভাষার ভেতরেই লুকিয়ে আছে। সেভাবে 
দেখতে গেলে ওর মধ্যে তফাৎও নজরে আসে | যদি আমি আজকের লক্কৌর আর 
বিশেষ করে উনবিংশ শতাব্দীর লক্ষৌর নবাবী কালচারকে তুলে ধরতে চাই 
তাহলে প্রথমেই যেটা জকরী হয়ে পড়বে সেটা হল অভিনেতাদের কথাবার্তা, 
ওঠা-বসার কায়দা কানুন, সালাম করবার we, খাওয়! দাওয়া ইত্যাদি বিষয়ের 
সঙ্গে গভীর পরিচয় থাকা । আর সেইজন্ত দরকার এমন একটা স্থল যেখানে 
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সমস্ত দিকটা নিখুঁত ভাবে শেখানো হয়। অথবা অন্ত উপায়টা হল লক্ষৌর 
কোন লোককে আপনি ধরে আনুন যার মধ্যে কিছুমাত্র অভিনয়ের দক্ষতা 
আছে, প্রতিভা আছে। তাহলে এ ধরণের শিক্ষার যখন অভাব আছে 
তখন সবচেয়ে ভাল হয় আপনি সেই সমস্ত লোককেই ধরে নিয়ে আস্থন। 
আমি এই কাজটা সহজেই করতে পারি! লক্ষৌর লোককে ধরে নিয়ে আসি 
লক্ষৌর অভিনয় করার জন্য, আর গ্রামের লোককে ধরে নিয়ে আসি গ্রামের 
অভিনয় করার জন্ত। আর যদি এমনটা না হয়, গ্রামের জিনিষ শহরের 
লোককে করতে হয় আর সেটা যদি নেহাতই ছেলেমান্্ষী হয়, তাহলে একটা 
WB এফেকট তৈরী হয় যেটার আমি ভীষণ আপত্তি করি। এ জিনিষ 
পশ্চিম বাংল! ও মহারাষ্ট্রে কম দেখা ষায়। কেননা এখনও পর্যন্ত এদের সম্পর্ক 
নিজের মাটির সঙ্গেই আছে। এখানে শহরের লোক যখন কৃষকের অভিনয় 
করে তখন সে জানে কৃষকদের মত হাত পা নাড়া, কথাবার্তা বলে, কাপড় পরে 
তাকে সধত্বে রক্ষা করাঁ_এই সমন্তই পে জানে। কিন্তু এ সমস্ত আমাদের 
হিন্দী থিয়েটারে অভাব আছে-_কারণ তারা নিজেদের এঁতিহ্‌ থেকেও বিচ্ছিন্ন 
এবং মাটি থেকেও দুরে সরে আছে। আর গ্রামের অন্যান্ত শ্রেণীদের সঙ্গেও 
তারা সম্পর্কহীন। 

বিভু কুমার £ আপনার নাটক Raate সভা’কে নিয়ে নানা! রকমের কথা 
উঠেছে। কেউ কেউ এমনও বলেছেন যে, নাটক আর মঞ্চকে কোন 
পার্টির esa হিসেবে ব্যবহার করা উচিত নয়। এ ব্যাপারে আপনার 
যতামত কি? P AIRE 
হবীব তনবীর £ একটা ভূল ধারণা থেকে এর জন্ম হয়, যার পরিণামে এমনও 
হতে পারে যে ‘এজিট-প্র,প প্লে হওয়াই উচিত নয় আর সেটাই আমার সবচেয়ে 
বেশী পছন্দ কারণ আমার নাটক জীবনের ভিত্তিটা ইপটীর ( আই. পি. টি. এ) 
জমির ওপর তৈরী হয়েছে। সেই সময় আমরা একমাত্র এই ধরণের নাটকই 
করতাম। বরঞ্চ কখনও কখনও এমনও হত যে জাতীয় কোন সমস্যা 
সামনে এলে তা নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি নাটক লিখে ফেলতে esl দিল্লীতে 
এর অভাবটা আমাকে বড পীড়া দিত। অনেক দিন ধরে আমি এখানে 
আছি আর অনেক রকম নাটকই আমি করেছি! কিন্ত আমি অথবা অন্ত কেউ 
এ ধরণের নাটক এর আগে করেনি | ‘Baas সভা'তে আমি প্রায় সমস্ত 
পার্টিকেই ব্যঙ্গ করেছি। এটা আমি ভারতীয় গণনাট্যের সময়কার “পার্ট 
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লাইন’ নাটকের মত লিখিনি । বরঞ্চ সমস্ত দলের ঘাটতির দিকটাই দেখিয়েছি । 
কিন্ত নাটকটা ছিল নির্বাচন বিষয়ক আর সে সময়ই ওটা আমি মঞ্চস্থ করেছি। 
আর এটার একটা ছোট্ট মত উদ্দেশ্যই এই ছিল যে ভোটদাতাকে পরিষ্কারভাবে 
চিন্তা করতে সাহায্য করা । আর সেইজন্যই এতে আমি (রাজনৈতিক ব্যাখ্যা ) 
পলিটিক্যাল এনালেসিস্‌ করেছি এবং সমস্ত রাজনৈতিক দুলগুলির ক্রুটিগুলো 
দেখাতে চেষ্টা করেছি। আর শেষে এমন একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে 
সবচেয়ে কম ক্রটি ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেস পার্টির মধ্যেই আছে। সেইজন্য 
ভোট যদি দিতেই হয় তাহলে এই পার্টিকেই দিন-_কেননা কেন্দ্রীয় সরকার 
খুব শক্তিশালী হওয়া দরকার আর অন্য কোন দলেরই সরকার গঠন করবার 


ক্ষমৃতা নেই। সব থেকে a একমাত্র এই দলেরই আছে-_এটা বলার ' 


জন্য আমি কোন বক্তৃতার সাহায্য নিইনি। একমাত্র শেষকালে কংগ্রেস 
পার্টির atere দেখিয়েছি। আর যখন এটাকে আমি নয়ারি্ীতে দেখাই 
তখন ঝাণ্ডাও দেখাইনি। কারণ মে সময় নির্বাচনও শেষ হয়ে গিয়েছিল। 
সেজন্য সেটারও কোন দরকার ছিলনা । একমাত্র স্যাটায়ার দেখিয়েই কাজ 
চালিয়ে দিয়েছি। 

এই mae ছিল আর কি, আর আমি মনে-করি এই ধরণের নাটকের খুব 
অভাব আছে। আর REIS বাংলাদেশের ঘটনা নিয়ে আমি ‘Am কা 
চাপরাপি' নাটক লিখলাম। এতে আমি বলতে চেয়েছিলাম যে, অন্তর দিয়ে 
বাংলাদেশকে ভারতবর্ষের সাহায্য করা উচিত। আমি সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে 
এ নাটক মঞ্চস্থ করেছি । এ সময় পর্যন্তও সরকারী নীতির এটা বিরোধী বক্তব্য 
ছিল। ওদের মনে কি আছে' এটা কারো জানার উপায় ছিল না। হঠাৎ 
করে ডিসেম্বরে আমরাও লড়াই-এ অংশ গ্রহণ করলাম। পাকিস্তানের আক্রমণের 
as আমাদেরও অংশ নিতে হল। নাটকটির বক্তব্য এইভাবে সঠিক প্রমাণিত 
হল। একটা ক্রিটিকাল থিয়েটার, চেহারায় পলিটিক্যাল, যেটা পার্ট কতৃ থেকে 
মুক্ত এমন একটা থিয়েটারে আমার খুবই আগ্রহ। আর এ মুহূর্তে ওই রকম 
থিয়েটারের বড়ই অভাব যেটা নাকি এ সময়ে একাস্তই প্রয়োজনীয় | 

fag কুমার £ শুধুমাত্র AÈ কেন, ব্বঞ্চ বলা ভাল সমস্ত জায়গাতেই 
এ ধরণের থিয়েটার প্রয়োজন । আমার মনে হয় তাতে হয়তো আরও বেশী 
কাজ হবে। 

হবীব তনবীর ঃ আমার মনে হয় কলকাতায় আছে। কলকাতার থিয়েটারের 


২২/রঙ্গমঞ্চ 


pt 


সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক বেশ ভাল রকমেরই আছে। অবশ্ত এটা বল! বেশ 
মুশকিল যে সমস্ত জায়গায় এর অভাব আছে। দিল্লীতে এর অভাবটা বেশী 
অনুভব করি কারণ ওখানে সীরিয়াস দর্শকের অভাব। সঙ্গে সঙ্গে নাটকের 
কর্মীদের ভেতরেও একটা অভাব আছে আর সেটা হচ্ছে পোলিটিকাল 
কন্সাসনেসএর অভাব। যেটা একটা খারাপ দিক। আমার col ব্যাপারটা 
পছন্দ হয় না। 

বিভু কুমার £ কিন্তু এটা কি একটা অদ্ভুত ব্যাপার বলে মনে হয় না, দিল্লী 
যেখানে রাজনীতির পীঠস্থান সেখানে আপনার মনে হয় জনসাধারণের রাজনৈতিক 
চেতনার অভাব? ` 
হবীব তনবীর £ বিভু, দিলীতে ওটাই তো আসল ব্যাপার । বড় রকমের 
একটা অংশ, যারা নিজেদের বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর লোক বলে, আর্ট এবং কালচারের 
সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, তারা ভাবছে এ ধরণের কোন আগ্রহ দেখান যেখানে 
পোলিটিকাল সিস্টেমের ওপর প্রভাব পড়বে__একটা সস্তা কাজ হবে। এটা 
তাদের একটা ভুল ধারণা বলে আমি মনে করি। আমি মনে করি একজন 
শিল্পীর, একজন সাহিত্যিকের, বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই এ ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করা 
উচিত। আমি কিন্তু এটাও বলতে চাইছি না যে, একমাত্র এই ধরণের নাটক 
অথবা থিয়েটারের অস্তিত্বই থাকুক দেশে । কিন্ত এই মুহুর্তে একটাই প্রশ্ন দেখা 
দিচ্ছে যে সমস্তরকম নাটক অথবা থিয়েটারের বিকাশ হচ্ছে শুধুমাত্র এই ধরণের 
নাটক অথবা থিয়েটারকে বাদ দিয়ে। 

বিভু কুমার £ তাহলে আপনি একথা বিশ্বাস করেন যে, আজকের ভারতীয় 
মানসিকতার oy রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন নাটকের প্রয়োজনীয়তা আছে? 
আর এটাও ঠিক যে নাট্যকারকে কমিটেড় হওয়া দরকার ? 

হবীব GANAS AVS | এটা ছাড়া আমি বুঝতেই পারি না যে ভারতবর্ষের 
মত দেশ যেটা একটা ডেভলপিং দেশ, যেখানে সমস্ত দিক দিয়েই উন্নতির 
প্রয়োজন আছে, যেখানে শ্রেণী বৈষম্য প্রকট, হাজার রকমেব সমস্যায় আমরা 
অহরহ যন্ত্রণা পাচ্ছি, ছটফট করছি-_সেখানে শিল্পের মাধ্যমে যদি আমরা 
কমিটেভ না হই তাহলে এ সব সমস্তা সমাধানের আমরা কি ব্যবস্থা করতে 
পারি? sata অনেক রকম উপায় আছে যার দ্বারা আল ভাল শিল্পী সমস্যা 
মেটাতে পারে | কিন্তু কমিটেড হিসেবে নিজেকে ভাবা প্রাথমিক শর্ত। 

fag কুমার £ প্রশ্ন উঠতে পারে যে এই ধরণের 'কমিটেড' লেখায় উৎকৃষ্ট 


রঙ্গমধ/২৩ 


নাট্য স্বষ্টির কোন ঘাটতি থেকে যাবে না তো? 

হবীব ভনবীর £ না, আমার মনে হয় বরঞ্চ ঠিক এর বিপরীত ফলটাই 
ফলবে। কমিটেড হবার পক্ষে এটা কোন জরুরী শর্ত নয় যে আপনি কোন 
পার্টির প্রতি কমিটেড, হোন্‌। এটাও হতে পারে যে আপনি সাধারণ, ate 
নাটকই লিখলেন। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মানে যদি (‘শিল্পের as শিল্প হয়’ ) 
“আর্ট কর আর্ট সেক’ হয় তাহলে সেটাকে ভুল ধারণ! ব্গব। আর শিল্পী 
aft ভাল হয় তবে তার কিছু বলবারই দরকার নেই, নিজের ইনটিগ্রিটী বিসর্জন 
না দিয়ে নিজের কমিটমেপ্টকে Arae ভংগীতে প্রোজেক্ট করতে প্রারে। এটা 
আমি অবশ্তই বলতে চাই না যে, একমাত্র প্রোপাগাণ্ডা নাটকেই সেটা হবে, 
কিন্তু কমিটমেণ্ট অনেক গভীরে প্রোথিত হতে পারে, আর কমিটমেন্ট ছাড়া 
শ্রেষ্ঠ পাহিত্যের কনমেপশন আমার মনে হয় খুবই FA | 

fag কুমার একজন সচেতন নাট্যকর্মী হবার সঙ্গে সঙ্গে এখন আপনি 
রাজ্যসভার একজন সদ্স্তও বটেন। সেইজন্ত সঙ্গীত নাটক আকাদমীর 
কার্যকলাপের প্রতি আপনার- দায়িত্ব বাড়ছে। আপনি এ ব্যাপারে কিছু 
ভেবেছেন কি যে, সঙ্গীত নাটক আকাদমীর জাতীয় আর আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক 
গতিবিধির পরিপ্রেক্ষিতে, নতুন করে পুনর্গঠিত করা দরকার যাতে করে তারা 
নিজেদের কাজ ভাল করে এবং আদর্শ প্রতিষ্ঠান হিসেবে চিহ্নিত হয়? 

হুবীব তনবীর £ এখন আমার দায়িত্ব কেবলমাত্র এতটুকুই বেড়েছে ষে একটা 
ফোরাম আমি পেয়েছি, যেখান থেকে এ ব্যাপারে"আমি কোন মন্তব্য করতে 
পারি, যেটা আগে অন্যভাবে করা হোত। আগে কনফারেন্স অথবা পত্রিকার 
মাধ্যমে নিজের মতামত প্রকাশ করা হোত। এখন - পার্লামেণ্টের ভেতরেই 
বলতে পারি। তবে এর পরিণাম ও ফলাফল কি দাড়াবে সে ব্যাপারে বলাটা 
একটু মুশকিল হবে। কিন্তু আকাদমীর ব্যাপারে অনেকেই ভাবছে-_খোদ 
পার্লামেন্টের ভেতরেই অনেকে | 

এ বিষয়ে আমি অনেক কিছু ভেবেছি আর আমার মনে হয় আকাদমীর 
খোলনোলচেই বদলে দেওয়া দূরকার। আসলে এই মুহূর্তে বিকেন্দ্রীকরণের 
দরকার, কেননা তিনটি আকাদমী-ই এই সময় দিল্লীতে আছে। এটা অবশ্য 
অন্ত কথা যে প্রাদেশিক স্তরেও আকাদমী রয়েছে কিন্ত ওদের কাজ ততটা 
এফেকটিভ নয়। তাই এই মুহূর্তে এটা খুবই জরুরী যে, দিল্লীতে যে প্রতিষ্ঠান 
আছে, আকাদমীর ভেতরে যারা কাজ করছে, তাদের কাছে আমার আশা! যে, 


২৪/রঙ্গমঞক 


AL 


আমাদের এই বিরাট দেশে যে হাজার হাজার সাংস্কৃতিক কর্মী আছে তাদের 
প্রত্যেকের প্রতি ওদের যেন দৃষ্টি থাকে। এটা যদি কার্ধকরী করা না ঘায় 
তাহলে এটা অসম্ভব হয়ে দাড়াবে আর এই প্রচলিত অবস্থায় ওদের ওপর 
দায়িত্বও দেওয়া যাবে না। যদি ওই জায়গার সংস্কৃতির দেখাশোনা করার 
জন্য ওখানকার লোকই দেওয়া হয় তাহলে তারা নিজের দায়িত্বের গুরুত্ব অনুভব 
করবে এবং তাদের কাছ থেকে বেশী আশাও আমরা করতে পারব। তাই মনে 
হয় আকাদমীর পুরো অবয়বটাই পাণ্টানোর দরকার | 

বিভু কুমার £ দিল্লী অথবা রায়পুর যে কোন শহরই হোক না কেন সর্বত্রই 
দেখা যাচ্ছে থিয়েটার কর্মীদের কিছু কিছু সমস্তা যেগুলো সবসময়ের জন্যই থাকে | 
যেমন ধরুন রিহার্সালের জন্য উপযুক্ত জায়গার অভাব, cate দর্শক, ভাল 
শিল্পীর অভাব ইত্যার্দি। এসব সমস্যা সমাধানের জন্ত আপনার কাছে সঠিক 
কোন উপায় আছে কি? আমার মনে হয় সঙ্গীত নাটক আকাদমী দেশের 
প্রসিদ্ধ নাট্য সংস্থাগুলোকে যদি ছোট ছোট শহরে প্রদশিত করার উৎসাহ দেয় 
তাহলে অবস্যই ভাল পরিবেশের সৃষ্টি হবে। আপনি কি বলেন? 

হবীব তনবীর wat ধারণাই ঠিক। আর তাছাড়া শুধুমাত্র 
আকাদমীকেই এ কাজ করতে হবে কেন? এডুকেশন fae করতে পারে। 
এ কাজ বিভিন্ন বিষ্ভালয়ের ওপরও oe করা যেতে পারে। শুধুমাত্র নাটকে 
অংশ নিচ্ছে এমন শিল্পীদের চারিদিকে পাঠালেই চলবে না, বরঞ্চ ড্রামা ক্যাম্পের 
ছোট ছোট কোর্সে হওয়া দরকার-_-অভিনয়ের, থিয়েটারের, প্রযোজনার, 
ধার দ্বারা ছোট শহরের লোকেরা লাভবান হয়। সবচেয়ে ভাল হয় ষ্দি 
থিয়েটারের বিবিধ কাজগুলো বিশ্ববিচ্ভালয়গুলে! দেখাশোনা করে। অভিনয় 
পরিচালন! প্রভৃতি বিষয়গুলোর জন্য একটা আলাদ! ফ্যাকাণ্টি হোক। সরকারের 
অন্তান্ত বিভাগগুলোরও ভাবা উচিত কি করে ঘিয়েটারকে সাহাষ্য করতে পারে। 
“অন্ত যে জিনিষটা হতে পারে তা হল লোক-নাট্যের সংস্থাগুলোকে আলাদা 
আলাদা এলাকায় এমন ভাবে রাখা দরকার যাতে ওরা ডকুমেণ্টেশন ও 
প্রিজারভেশনের- কাজ এবং সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন প্রযোজনার কাজও করতে 
পারে। এ তাবে ভাবতে পারলে থিয়েটারের বিকাশের আবশ্যকীয় দিকটা! 
আর তার ঘাটতির দিকটাও পূরণ করা সম্ভব হবে। 

বিভু কুমার ঃ এ ব্যাপারে আমার মনে হয় দিল্লীতে যে সমন্ত নাট্য সংস্থাগুলো 
আছে, তারা একটা আধিক সাহীষ্যও পাচ্ছে। কিন্তু ছোট ছোট শহরে যে 


রঙ্গমঞ্চ/২৫ 


সমস্ত নাট্য সংস্থাগুলো আছে তারা কোনরকম আর্থিক সাহায্য পাচ্ছে না। 
তাহলে কি সেরকম কোন ব্যবস্থা কর! যায় না, যাতে ছোট ছোট 
শহরগুলোতে যে নাটকের দলগুলো আছে তারাও কিছু আধিক সাহায্য পায় 
যাতে করে একটা সঠিক ধারণার মাধ্যমে হিন্দী রঙ্গমঞ্চের বিকাশের ব্যাপারে 
তারাও সহযোগিতা করতে পারে? কেননা আমি নিজেও “হস্তাক্ষর” নাট্য 
সংস্থার সঙ্গে জড়িত, আর সেজন্য আমি জানি cq ওদের সামনে ফেটা 
সবচেয়ে বড় সমস্তা সেটা হচ্ছে আধিক সমস্তা। আর এটা কি মনে হচ্ছে না 
যে, আধিক সাহায্য না পাওয়ার জন্য ভাল তাল নাটকও তারা সঠিকভাবে 
মঞ্চস্থ করতে পারছে না? 

হবীব ভনবীর £ যখন আকাদমীগুলোর কাজ জেলাভিত্তিক হতে oF হবে 
তখন আমার মনে হয় এ ধরণের সমস্যাগুলো আর সামনে আসবে না। তাছাড়া 
এটা দরকারী বলেও মনে হচ্ছে। আর দায়িত্ব যদি প্রাদেশিক আর জেলা স্তরে 
এসে যায় তাহলে কাজের লোকেদের সামনে পাওয়া যাবে। শহরগুলোর 
ম্নিসিপ্যালিটি আর করপোরেশনগুলোও কিছুদূর পর্যস্ত' এ সমস্ত কাজ করতে 
পারে। এই ধরণেব যেসব ভিন্নধর্মী এ্যাডমিনিষ্টেশন আছে, পরিষদ আছে, 
দেগ্ুলোকেও শিল্প-সংস্কৃতি, সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক প্রভৃতির প্রতি আকিত কর! 
দরকার যাতে করে ওরা এসব বিষয়ে কিছুটা রুচি রাখে এবং কিছু পরিমাণ 
টাকাও এগুলোর জন্য বরাদ্দ করে। তাহলেই নাটাসংস্থাগুলোর ঘাটতির 
দিকটা আপাতত এইভাবে কিছুটা পুরণ হয়ে যাবে। 

বিভু কুমার ঃ তনবীর সাহেব, আপনি আপনার নাটকের ব্যাপারে ছোট ছোট 
শহরেও গিয়েছেন নিশ্চয়ই, আর সম্ভবত এ সমস্ত শহরেব নাট্যসংস্থাগুলোর ছার! 
পরিচালিত নাটকগুলোও আপনি দেখেছেন। আপনার কি মনে হয় নিষে 
এই সমস্ত ছোট শহরের শিল্পীদের ভেতরও প্রতিভার অভাব নেই? মনে হয় 


নাকি এরাও বড় বড় শহরের নাট্যসংস্থাগুলোর মতোই ভাল ভাল প্রযোজনা 


করতে পারে, যদি ব্যবস্থার কিছুটা অভাব না হয়? 

হুবীব তনবীর £ প্রায় আমারও তাই মনে হয়েছে। কিছুদিন আগেই 
আমি জয়পুরে গিয়েছিলাম । সেখানে সবাই যুবক, এমন খুব কমই 
ছিল যাদের আমি চিনতাম। আর পাঁচ দিনের ক্যাম্পে আমি ১ ঘণ্টা 
দেড় ঘণ্টার মাইম করেছিলাম। যদি ওর মধ্যে প্রতিভার অভাব 


থাকত তাহলে খুবই মুশকিল ছিল। এ সমস্ত দেখে আমি ভীষণ 


২৬/রঙ্গমঞ্চ 


+ 


অবাক হয়েছিলাম। এভাবে আমি মহীশৃরেও গেছি-_এডুকেশন FRE 
তরফ থেকে ড্রামা ক্যাম্প fer সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় আর কলেজের 
লেকচারাসরাও সেখানে গিয়েছিল যাদের নাটকের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। 
তাদের মধ্যে সমস্ত এলাকার, সমস্ত শ্রেণীর এবং বিভিন্ন ভাষাভাষীর লোকও 
ছিল। ওখানে অনেক প্রতিভার সন্ধান পেয়েছি, অভিনয়ের দিক দিয়ে এবং 
পরিচালনার দিক frre প্রতিভার অভাব আমাদের দেশে নেই, আর 
ওদের কাছে ছোট বড় শহর কোন অস্তরায় নয়। গ্রামের ভেতরেও দুর্লভ দর্শন, 
চেতনা সম্পন্ন ও কুশলী শিল্পীর দেখা যখন পাই তখন অবাক হয়ে ভাবি এখনও 
পর্যন্ত এসব শিল্পীদের এ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়নি কেন? আর এদের সংস্থা এখনও 
পর্যন্ত কোন গ্রান্ট পেল না রেন? পাওয়া দরকার, তাহলে এদের উৎসাহ 
আরও বাড়বে। 

বিভু gatas এদিকে ভাল তাল থিয়েটার কর্মীরা! ফিল্মের দিকে আকধিত 
হচ্ছে। এ ব্যাপারটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন? শুভ অথবা অশুভ দিক ? 
মানে থিয়েটারের ওপর এটার কোন ভাল অথবা খারাপ প্রভাব পড়বে কি? 
হবীব তনবীর ঃ আমার মতে ভাল প্রভাবই পড়বে। .ইপ্টাতে ( ভারতীয় 
গণনাট্য সঙ্ঘ ) আমরা যখন ছিলাম তখন শিল্পীরা সেখানে প্রশিক্ষণ পাবার 
পর চলচ্চিত্রে চলে ষেতেন। আর আমরা একেবারেই তাকে হারাতাম। 
তাদের মধ্যে এমনও ছিল যারা এই ভুল ধারণার মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকতো 
নিজেদের তে! ধোকা free আর আমাদের এমনও বলত যে, আমর! যাচ্ছি 
পয়সা কামাতে আর একটু শক্তি অর্জনের জন্য, আর তারপরেই আমরা থিয়েটারে 
আবার ফিরে আসব। এদের মধ্যে বড় বড় শিল্পীরাও ছিলেন যাদের নাম 
দেশে বিখ্যাত। কিন্তু এরকমটা কমই হয়েছে। বরং বলা দরকার যে 
একেবারেই হয়নি। আমি নিজেই সিনেমায় ছিলাম এবং সেখান থেকে চলে 
এসেছি কারণ সিনেমা আমাকে পুরোপুরি তার দিকেই টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। 
যখন কিনা ওর মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করার পুরোপুরি স্বাধীনতা আমি 
পাচ্ছিলাম ন! যার দ্বারা আমি একটু আনন্দ পেতে পারতাম। সেইজন্য 
'বোশ্বাই-এর দিকে আমি ফিরে দীড়ালাম যাতে করে আমি ওই রাস্তা থেকে 
দূরে চলে যেতে পারি, কেননা পয়সা কামাবার সমস্তা সে সময়ে সব সময়েই 
থাকত। তখন সময়টা এরকমই ছিল। কিন্তু সিনেমার প্রতি এখন যে নতুন 
একটা জোয়ার এসেছে যুবকদের মধ্যে, থিয়েটার কর! শিল্পীদের মধ্যে, আর 


রঙ্গমধচ/২৭ - 


সে সমস্ত লোক যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে অথবা ফিল্ম ফিনান্স করপোরেশনের মাধ্যমে 
অথবা অন্যান্ত মাধ্যমের চেষ্টায় ফিল্ম তৈরী করছে, অথবা অভিনয়ের দিকে 
ঝুঁকছে, তাদের কাজে থিয়েটারের যথেষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এবং 
ভাল ভাল গতান্থগতিকতাবিরোধী ছবি তৈরী করছে অথবা তাতে অংশ গ্রহণ 
করছে। এরা একটা নতুন শ্রেণীর দর্শকের জন্ম দেবে, যারা নাটক 
থিয়েটারের দিকে বেশী করে ঝুঁকবে। অবশ্য এটা আমি একেবারেই বলতে 
চাই না যে, এই সমস্ত লোকের! নাটক থিয়েটারের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে অথবা 
ফিরে আসবে। কিছু এমন থাকবে যারা চিরকালের জন্য সিনেমার দিকেই 
চলে যাবে। এর মধ্যে যার! প্রকৃতই নাট্যসেবী এবং যাদের রক্তেব ভেতর ও 
জিনিষটা রয়ে গেছে তার] অবশ্যই আসবে। কিন্তু যারা সিনেমায় থেকে যাবে 
এবং তাতে ay পরিবর্তন আনতে পারে তাহলেও আমাদের লাভ Ka l 
কেননা এ মুহুর্তে দীর্ঘদিনের খারাপ ছবির বিশ্রী প্রভাব মানুষের মনের মধ্যে 
পড়েছে এবং তার ফলেই তারা বোদ্বাই-এর কুৎসিত ছবি ছাড়া অন্ত কিছু 
দেখতে প্রস্তুত নয় | 

বিভু কুমার ঃ আপনি ছত্বীসগড়ের ইঞ্চি ইঞ্চি জমি দেখেছেন। কোন 
প্রামাণ্য অথবা ভথ্যচিত্রের মাধ্যমে এখানকার সংস্কৃতি দেশের সবার কাছে 
পৌঁছে দেওয়া যায় এমন কি কোন পরিকল্পনা আপনার নেই? 

হবীব তনবীর £ আমি ছত্বীসগড়ের ভাষা, সংস্কৃতি ও Wey ভীষণ oe 
অনেকদিন ধরে আমার মনের মধ্যে একটা বাসন! রয়েছে ষে একট! ছুটো নয় 
অনেক প্রামাণিক ছবি তৈরী কর! cate) সম্প্রতি একটা কথা আমি ভাবছি 
q কিভাবে ছত্তীসগড়ের ছড়ানে। ছিটানো শিল্প যেগুলো গ্রামের মধ্যে পড়ে 
আছে, সেগুলোকে একত্রিত করে রায়পুরের মত জায়গায় একবার মঞ্চস্থ করে 
এরকম একটা গোষ্ঠী যদি তৈরী করা যায় যাতে এখানকার এবং বাইরের 
বুদ্ধিজীবীরাও অংশ নিতে পারে | আর নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে দেখ! 
যে এ শিল্পের মধ্যে কতটা প্রাণশক্তি তারা অনুভব করছে । তার থেকে এই 
সিদ্ধান্তে আসা যাবে-_সেটাকে কাজে লাগালে এই সব ভায়লেক্টের ভেতর যে 
সংস্কৃতি জমা! আছে তার জন্য কি করতে পারা যায় অথবা কবা উচিত। 

fag কুমার £ তনবীর সাহেব, ইন্দ্রলোক সভা নাটক আপনি ট্রাকের ওপর 
করেছিলেন । আমার মনে হয়েছিল এর প্রযোজনা একরকমের BE প্লে-রই 
মত। আর সব সময়েই আমি এটা ভাবছি cq আজকের সাধারণ দর্শকদের Bo 


২৮/বুঙ্গমঞচ 


CHT মাধ্যমেই বেশী করে নাটকের দিকে মোড় ফেরানো যেতে পারে আর' ওদের 
একটা সঠিক রাজনৈতিক দৃষ্টিও তৈরী করা যেতে পারে। সম্ভবতঃ আপনিও এ 
ব্যাপারটাকে মাথায় রেখেছেন? 

হবীৰ তনবীর £ এবকম OAR গ্রপ প্লে' যাকে আমরা ‘পোলিটিক্যাল cae 
বলছি, Bb কর্ণার প্রেজেনটেশন হিসেবে প্রয়োগ করলে খুব আকর্ষণীয় হয়। 
ইপ্টার সময় আমবা এ ধরণের শো অনেক কবেছি। এবার, ইলেকশনের সময় 
আমরা চল্লিশ দিনের ভেতরে বত্রিশটা বিভিন্ন জায়গায় বত্রিশটা শো করেছি। 
এর os যে মোবিলিটির দরকার ছিল তার জন্য আমরা ট্রাকের সাহায্য 
নিয়েছিলাম। এখন আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেচি যে যদি একটার বেশী ট্রাক 
আমি এরকম ভাবে বানাই তবে গ্রামে গ্রামে ঘুরে যারা নাটক দেখায় তাদের 
সাহায্য করার জন্য এ জিনিষ বড় উপকারী মনে হতে পারে । আমার মনে 
হয় সরকারেরও এদিকে Ye দেওয়া উচিত। যদিও এরকম সমস্তার নিশ্চয়ই 
হৃষ্টি হতে পারে cx আপনি টিকিট কিভাবে বিক্রী করবেন। কিন্তু ঘেরা টেরা 
দিয়ে ওটারও একটা সমাধান কর] যেতে পারে। 

বিভু কুমার £ কিছুদিন আগেই বিজয় তেওলকরের নাটক 'সখারাম বাইণ্ডার’কে 
নিয়ে বেশ কিছু আলোচনার ঝড় উঠেছিল। তখন প্রশ্ন উঠেছিল কোনরকম 
সাহিত্য wa জন্য সেন্সরশিপ রাখা চলবে all কেউ কেউ এ কথাও 
বলেছিলেন ( সরধারী তরফেই বেশী ) যে এই ধরণের প্রদর্শনীর প্রভাব মানুষের 
ওপর খারাপ ভাবে পড়ে, সেজন্য সেন্সরশিপের দরকার । আপনি কি ভাবেন ? 

হুবীব তনবীর £ সেন্সরশিপ হওয়া দরকার অথবা arate সেটাই মুখ্য 
প্রশ্ন। শেষ পর্যন্ত কিছু না কিছু দূর গিয়ে সেন্সরশিপ রাখতেই হবে। কোন 
সরকারই এটা মানতে চাইবে না। কেননা এমন নাটকও হতে পারে, ভীষণ 
রকম অশালীন, ভীষণরকম ভয়াবহ, অথবা অসম্ভবরকম shi, আনন্দ প্রচার 
করতে পারে, তখন আপনি নিজেই বলবেন যে এই সমস্ত নাটকে কিছু ন! কিছু 
কড়াকড়ি হওয়া দরকার । কিন্তু শিল্প সংস্কৃতির অঙ্গনে বেশী বেশী স্বাধীনতার 
অলিখিত শর্ত আছে। ওকে আগে বেড়ে ওঠার সুযোগ দিতে হবে, ষেটা 
কিনা এখানকার নাটক অথবা থিষেটারকে দেওয়া হচ্ছে না। নাটক আর 
থিয়েটারের উপযুক্ত বিকাশের জন্য প্রথম এবং শেষ শর্ত হল প্রভূত স্বাধীনতা | 

হিন্দী থেকে অমুবাদ £ সোমেন গুহ। (RA হিন্দী ত্রৈমাসিক “নটরঙে'র 
সৌজন্যে ) 


রঙ্গমথ/২৯ 


ধরণী ঘোষ 


ভারতীয় মাটকে 
‘এলিট’ আৰ ‘area? 





স্থপরিচিত শিল্প ইতিহাস-বেত্তা কুয়েনতিন বেল সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর 
ছাত্রদের বলেই দিয়েছিলেন, ষে সব প্রবন্ধে প্রোটাগনিস্ট, এলিয়েনেশন, ডিকটমি 
এলিট বা এলিটিস্ট ইত্যাদি কথা থাকবে তা তিনি গ্রহণ করবেন না। পরে 
খানিকটা ভেবে তিনি শেষ Yi কথার ওপর থেকে তাঁর নিষেধাজ্ঞা তুলে 
নিয়েছিলেন, কারণ তিনি দেখতে পেলেন এ রকম একটা কৌতুহল জাগানো 
ভাবনাকে প্রকাশ করার অন্য কোন উপযুক্ত শব খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। 
সাম্প্রতিক একটি প্রবন্ধে তিনি তাঁর এই বক্তব্যকে বটিসেলি, গেইনস্বরো, 
হোগার্থ এবং গ্রীসের সাইসেনাই-এর গ্রেট লায়ন গেট প্রসঙ্গে আরো আলোচনা 
করেছেন; তার এ আলোচন! স্বাধীনতা লাভের আগের ও পরের ভারতীয় 
নাটকের ক্ষেত্রেও সমান ভাবে প্রযোজ্য | 

তুলনামূলক সমৃদ্ধ একটা শ্রেণীর মধ্যকার একট! অংশকে বোঝাবাব জন্যই ‘এলিট’ 
কথাটি সাধারণভাবে ব্যবহার করা হয়। মাইকেল মধুসুদন দত্তের পৃষ্ঠপোষকের! 
ছিলেন তখনকাব দিনে সমাজের প্রতিষ্ঠিত নায়ক । অন্যদিকে বিজন 
ভট্টাচার্যের পৃষ্ঠপোষকেরা এসেছেন তুলনামূলক ভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নীচের 
তলা থেকে । তবু দেখা! যাবে নন্দতাত্বিকবোধসম্পন্ন এলিটরা সব সময়ই সম্পদ, 
অবকাশ আর শিক্ষাব দিক থেকে কিছু বাড়তি স্থবিধা ভোগ করে থাকেন। 
এদেশের অধিকাংশ নাট্যকার ও অভিনেতারা এসেছেন মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই কোনো 
না কোনো অংশ থেকে । এবং মুষ্টিমেয় ক'জনই এসেছেন শ্রমজীবী শ্রেণী 
থেকে। তবে অভিজাতদের থেকে প্রায় কেউই আসেননি। wit 


৩০/রঙমধ 


A 


f 


নাট্যকারেরা ছিলেন রাজদরবারের লোক, তাঁরই অংশ! ভীষণ খুতখুতে 
একটা রুচিবোধের মন জুগিয়ে চলতে হতো! তাঁদের | তা সত্বেও বিশাখ দত্তের 
'ুদ্রারাক্ষদ” যদিও সুনির্দিষ্ট এলিটিস্ট বা বিদগ্ধ বিশিষ্ট ete ও দর্শকমণ্ডলীর 
জন্যই রচিত তবু তা আদৎ অস্থরাগীদের সন্তষ্ট করতে পেরেছিল কিনা সন্দেহ 
Sl Shs সংস্কৃত সমালোচনা শাস্ত্রের তত্ব অনুযায়ী ষে দু'ধরণের 
রসের-_-বীর ও আদি রসের- বিধান রয়েছে ভার কোনোটির সঙ্গে এ নাটকের 
সঙ্গতি নেই। বাকচাতুর্ষে সমাকীর্ণ এই নাটকে কালরিদাসের এতো প্রিয় 
গ্তিকাব্যের ধারকাছ দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা নেই। পশ্চিমীরাও নাটকটির 
মর্মকথার অনেকখানি অতি সহজেই বুঝে নিতে পারেন। ভাবনায় আকুল 
রাক্ষসদ্বের মনে হয় হামলেটের মতো-_) ষড়যন্ত্রী যন্ত্রণারত চাঁণক্যের মধ্যে 
দেখা যায় লুম্বুদ্ধি ইয়াগোকে ৷ 

কালক্রমে সকল শিল্পই কেন এলিটিস্ট বা বিদঞ্চজন সমাদৃত হয়ে পড়ে 
ডঃ বেল-এর প্রবন্ধে তার একটা ব্যাখ্যা মেলে । যখন প্রথম নিমিত হয়, ‘লায়ন 
গেট’ কি-তখন মুষ্টিমেয় faces এলিটিস্ট আর্ট ছিল? এই হচ্ছে ডঃ বেল-এর 
প্রশ্ন । প্রশ্নের জবাব দিয়ে তিনি নিজেই বলছেন ‘কেউই অন্তরঙ্গ ক'জন 
লোকের আনন্দের জন্য এমন বিরাট একটা ভাস্কর্য প্রকান্ঠ স্থানে নিশ্চয়ই 
স্থাপন করতে যেতেন aly fee আমাদের থিয়েটারে sei ও ভোক্তার 
পারন্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বহমানকাল অদ্ভুত ভেন্কি দেখিয়েছে। বর্তমান 
শতকের শুরুর দিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে ভোলাবার জন্য ক্ষীরোদপ্রসাদ 
বিদ্যাবিনোদ লিখেছিলেন “আলিবাবা? । বিজয় তেন্দুলকার ১৯৭২ সালে 
লিখলেন “ঘামিরাম কতোয়াল” জনসাধারণকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীস্ূলভ ধ্যানধারুণা, 
বিশেষ করে যৌন সম্পর্ক বিষয়ক ধ্যানধারণ| থেকে মুক্ত করার জন্ত। কিন্ত 
এই আধুনিক রচনাটি তিন বছরের মধ্যেই হবে দাড়ালো বিদ্ধ এলিটদেরই 
সম্পত্তি। তেন্দুলকার-এর প্রত্যাশা ছিল তীর দর্শকেরা নানাফড়নবীশ সম্পর্কে 
জানবেন, তাঁর লোকায়ত প্রয়োগ নৈপুণ্যের তারিফ করবেন। বিপুল সামাজিক- 
অর্থ নৈতিক পরিবর্তন সত্বেও আবছুন্না ও afata কাহিনীর মধ্যে আজকের 
দিনের সাধারণ থিয়েটার দর্শকদের হতবুদ্ধি ও বিচলিত করে দেওয়ার মতো! 
এমন কিছুই নেই যার জন্য উচ্চন্তরের শিক্ষার্দীক্ষার প্রয়োজন হয়। ক্ষীরোদপ্রসাদ 
সামন্তধুগীয় মৃল্যবোধেরই জয়গান গেয়েছেন-_মঞ্জিনা যখন জানালো! প্রভূপুত্র 
তার প্রণয়প্রার্থী তখন সে হাওয়ায় ভেসে বেড়াতে লাগলো-_কিন্তু তাতে করে 


রঙ্গমঞ্চ/৩১ 


কিছুই যায় আসে না এবং আুন্দরী নাঁচনেওয়ালীটি যখন ডাকাতদের দূলপতিকে 
হত্যা করলো তখন এই দৃশ্ত দেখে কারো! মনে কি সমাজতান্ত্রিক ক্রোধ সঞ্চার্রিত 
হয়ে থাকে? 

তা হলে দেখা যাচ্ছে ভারতে fees এলিটিস্ট নাটক আছে ছু'ধরণের £ কিছু 
sAr অথবা গিরীশ কারনাদ-এর ‘তুঘলক’-এর মতো! নাটক ( এগুলোতে 
আইজেনস্টাইন-এব "আইভান দি টেরিবল’ এবং কামৃর “কালিগুলা*্র সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা দরকার ) যাতে ইচ্ছা করেই অত্যন্ত মাজিত বিদগ্ধ দর্শকের 
দিকে লক্ষ্য রাখা হয়; আর অন্যদিকে কিছু নাটক আছে ভাস-এর 'স্বপ্নবাসবদত্তা’ 
অথবা কালিদাসের 'মালবিকাপ্নিমিত্রম-এর মতো যা সংখ্যাধিকোর কাছেই 
অনর্থক দুর্বোধ্য বলে বোধ হয়। কিন্ত এই 'সব নাটকেই এমন কিছু উপাদান 
রয়েছে যা ব্যাপক সামাজিক অংশের কাছে আবেদন সৃষ্টি করে। বৈশিষ্ট্যের 
একাস্ততার প্রতীক হিসাবে প্রযোজনা-সাপেক্ষ শিল্প সাহিত্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে 
পারবে না। শিক্ষা-বঞ্চিতদের কাছে এগুলিকে পুরোপুরি অর্থহীন করে তোলা 
খুবই কঠিন। 

এখানে বেশ কিছু সংখ্যক সমাজতত্ববিদ যে জটিল প্রশ্নটি তুলেছেন তা নিয়ে 
ভাবা যেতে পারে- সাধাবণ মান্য বিদগ্ধ বিদ্বানদের চেয়ে অনেকখানি সহজ 
বিশুদ্ধ নন্দনতাত্বিক অভিজ্ঞতার অধিকারী -কিনা। এলিটদের হয়ে তর্ক জুড়ে 
দেওয়। হয়েছে এই বলে যে শিল্পকর্মের উপলব্ধির ব্যাপারটা হচ্ছে একটা সাংস্কৃতিক 
ব্যাপার, নিছক ইন্দ্রিয় গ্রাহ অনুভবের বিচারের ব্যাপার তা নয়। ভার্তীয় 
সংবাদপত্রসমূহের চিঠিপত্রের বিভাগে প্রায়ই এই মর্মে অভিযোগ প্রকাশিত হয় 
যে নাট্য সমালোচনা বাইরেব আবেগ, এঁতিহাঁসিক উপকাহিনী, ভাবাবেগগত 
যোগাযোগ এবং থিয়েটার সম্পর্কে বিজ্জনোচিতভাঁবে বলতে পাবার নিশ্চয়তা- 
বোধের সঙ্গে একাকার হয়ে পড়ছে এবং এদের দ্বারা! বিকৃত হয়ে পড়ছে। 

এই অভিযোগ নিশ্চয়ই যুক্তিসঙ্গত বোধ হবে যদি আমরা ম্মবণ করি, ‘এবং 
ইন্দ্রজিৎ দেখে বাদল সরকায়কে বেকেট-এর শিষ্য সাব্যস্ত করে নেওয়ার ঘটনা 
অপেক্ষাকৃত অল্প বিদ্বান লোকজনের! যারা শ্ঠামানন্দ জালান-এয় চমৎকার 
“অনামিকা প্রযোজনা? দেখেছেন, ভারতীয় চেতনার খণ্ডিত প্রকাশের এই একক 
প্রয়াসের প্রতি স্বীকৃতি জানাতে তাদের বেগ পেতে হয় নি। তা সত্বেও কারে! 
পক্ষে 'আলোকপ্রা্চা পরিচাবিকার, প্রতি বিশ্বাস রাখা দীয়। শিক্ষিত লোকেরা 
অনেক সহজে নতুন কিছুকে গ্রহণ করতে পারেন অংশতঃ এই কারণে যে ব্যাপক 
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অভিজ্ঞতা আছে বলেই পরিবর্তন দেখে তারা হুকচকিয়ে যান না এবং তার জন্য 
একটা না একটা এঁতিহাসিক নজীর তাবা খুঁজে নিতে পাবেন (বাদল সরকাবের 


ie জাজি গ্রোটোউষ্কি উদঘাটিত ফলাফলের প্রতি তাঁর দৃষ্টি দেবারই 


4 


pa 


পরিণাম ) এবং অংশতঃ বিদগ্ধ এলিটেব একজন হিসেবে নতুনকে বোঝার মধ্যে 
তাঁর একটি গর্বের বোধও থাকে । ডঃ বেল-এর কথার অন্থকর়ণেই বলা যায় 
গৃহকর্ত্রা যতক্ষণ না ওমচেরিকে বা চন্দ্রশেখর SCT প্রশংসা! করছেন, ততক্ষণ 
পরিচারিকাটি তাদের গ্রহণযোগ্য ও প্রশংসাযোগ্য বলবে না! যখন সে তা কবে 
বসে নাটকটি তখন আব বিদথ্ধজন-সমাদূত এলিটিস্ট থাকে না, হয়ে পড়ে 
জনপ্রিয় | 

ক্ষীবোদপ্রসাদেব উদাহরণ থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে ওঠা উচিত যে অন্ত সব 
দেশের মতোই ভারতীয় জনপ্রিয় নাটক হচ্ছে রক্ষণশীল । এযবসার্ড বা এপিক 
থিয়েটাব সম্পর্কে এতো সব কথাব পরও ভিক্টোরীয় মেলোডামার প্রতি আগ্রহ 
মরে যায় নি। ‘অনামিকা’র মত প্রগতিশীল একটি atte ১৯৭৪ সালে 
কলকাতার হিন্দি নাট্যোৎ্সবে প্রসাদের ‘omen’ নতুন করে উপস্থিত করেছেন | 
একই সঙ্গে এটাও সত্য যে গত কুড়ি বছবে একেবারে WH নয় এমন 
নন-ন্যাচার্রেলিস্টিক _নাঁটকেব চাহিদা! বিস্বয়করভাবে বেড়েছে যাতে দেখা যায় 


mM এক অর্থে খ্যাবসার্ড এবং যোগাযোগ ছিন্ন এলিয়েনেটেড নাটক জনপ্রিয় হয়ে 
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উঠেছে। পশ্চিমবাংলার গ্রামেব মধ্যবিস্তদেব ঘরে ব্রেথটু আর আয়োনেসকো-র 
হানা শুরু হয়েছে | | 

এঁতিহ্য-শীদিত ভারতীয় সমাজে বহুলোক গল্পে AAA নাটক দলে দলে দেখছেন 
শুধু এই ঘটনা থেকে বিপ্লবের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পরবর্তী আরেকটা নতুন 
অভিযান তাতে দিক-সঞ্চারের বোধ we করুক তার জন্য বরং আমাদের অপেক্ষা 
করাই শ্রেয়। আব এই অবসরে গিব্শিচজ্্র ঘোষেব ‘আবু হোসেন’ আরেকবার 
দেখে নিলে বেশ ভালই হয়। 


[পনেরই আগষ্ট, ষ্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত এই রচনাটির অনুবাদক 


বিজনবিহারী পুরকায়স্থ | ] 
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ভাব নাটকেৰ, কেন ? 


[ এই প্রবন্ধটি সম্পর্কে কোন পক্ষপাতিত্বেব ঝৌক না রেখেই বলা চলে যে বাংলা 
থিয়েটারের অতীত অনুসন্ধানের নিরিখে 'নাটকাভাবের' সংকট বিশ্লেষণের চেষ্টা 
করেছেন লেখক | বাংলা মঞ্চের কর্মীরা যে আজও এ সংকটে জর্জরিত এ 
অভিযোগ তারা প্রতিনিয়তই করেন। এই সংকট সম্পর্কিত অহুসদ্ধিৎসা! হয়তো 
ভিন্নজনের ভিন্নমুখী ৷ তাই বর্তমান প্রবন্ধটি খার্দের কাছে অসম্পূর্ণ বা সমস্তা 
বিচারে প্রকৃতই ভিত্তিচ্যুত বলে মনে হবে, আলোচনা! সমৃদ্ধির স্বার্থে তাদের কাছ 
থেকে মৌখিক নয, প্রকাশের জন্য এই প্রবন্ধটি প্রতিরচনা বা অহথপূরক রচনা 
আহ্বান করছি-_ : সম্পাদক, রঙ্গমঞ্চ ] 
প্লেটো ‘mimesis’-a¥ উল্লেখ করে কেবলমাত্র ষে অনম্থরাগ প্রকাশ করেছিলেন 
তাই নয়, সঙ্গে একথাও ঘোষণা করেছিলেন ‘বিদেশীরা ও দ্বাসেরা আমাদের হয়ে 
কমেডি অভিনয় করবে!” এই উক্তির স্বীকৃতি নিঃসন্দেহে থিয়েটারের অপমান, 
হয়তো এই নির্দেশও মেনে নেওয়া যেতো যদি সঙ্গে সঙ্গে তিনি জানিয়ে দিতেন 
এ অভিনয়ের 'নাট্যাংশ কে লিখবেন! তাঁর we মধ্যে ধ্বনিতে-অধ্বনিতে 
এর উত্তর খুঁজে পাওয়া খুব কষ্টের না হ'লেও মূল সমস্ত! কিন্তু তিনি এড়িয়ে 
গেছেন। ‘afer গেছেন’ এই শব্দ ছুটি ব্যবহাব করতে হ’লে! এই কারণেই, 
আজ যখন অভিনয অপেক্ষা নাটকের সমস্যাই প্রধান, তখন স্বাভাবিকভাবেই 
মনে হয় সচেতনতাঁব সংগেই বোধহয় এটুকু বাদ দিয়ে গেছেন প্লেটো । দীর্ঘ 
কয়েক হাজার বছরের ব্যবধিতে এই আক্রমণ খুবই অনাবস্যক। তবু এই 
হাজাব বছর ধরেই নাট্য জগতের মূল we কিন্তু অপরিবতিত থেকে গেছে। দেশ 
অথব! বিদেশ; এই ছন্দ মীমাংসার প্রচেষ্টাই সম্ভবতঃ নাটক-_ইতিহাসের প্রধান 
আখ্যানভাগ | | 

পৃথিবীর নাটকের ইতিহাসে বাংলা নাটকের বয়স অনেক কম, তার উৎপত্তির 
বিবাদকে গ্রাহ্য না করেই বলা যায় তার জন্ম মুহূর্তেই নাটক-সমস্তা যেভাবে 
রাহু-সঙ্গী হযে পড়েছে তা এতো স্পষ্টভাবে না ছিলো বিদেশী থিয়েটারে না 
সংস্কৃত নাটক বা যাত্রায়। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে তাদের যে সুদীর্ঘ 
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ক্রমবিবর্তনের ধার! পাথেয় হয়েছে, তা কি বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে আছে? 
না নেই। যাত্রা থেকে "আমাদের দেশে নাটকের উৎপত্তি-** হয়ে থাকলেও, 
গেরাসিস স্টেপানোভিচ লেবেডেফ প্রবর্তিত যে মঞ্জঅভিনয়-শিল্প তাই কিন্ত 
আসল বাংলা থিয়েটাব। এই কারণেই বোধহয় তার বয়স যেমন কম, আবার 
এগিয়ে যাওয়া প্রতিবেশীর সাথে বেঁচে থাকার প্রযোজনে সমন্তাও বেশী। বুড়ো 
শিব দিঅনিসাসের চেয়ে বয়স্ক হওয়া সত্বেও ভারতীয় নাটকের এঁতিহ্য খুব বেশী 
বহন করে না এই বাংল! থিয়েটার; এক্ষেত্রে দোষ যদিও নিশ্চিতভাবেই 
সংস্কৃত নাটকের গঠনে, তবু কষ্ট হয় এই ভেবেই, যে শিল্পের wa পশ্চাতে যদি 
বিবর্তনের দীর্ঘ যন্ত্র! ও সুখ না থাকে, তার বিকাশ বৈভবেব আততি তো 
দুরের কথা, বেঁচে থাকাই সমস্ত! হয়ে দাড়ায়। আর এই কারণেই প্রায় ১৮০ 
বছর বয়স্ক বাংল! ছিয়েটারের ক্রমশ: এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা যেমন বিস্ময়কর, ঠিক 
তেমনি গোঁরবময়ও বটে | 
অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন Raa 'বর্তমান মার্টিনবার্ণ কোম্পানির 
জায়গাধ' একটি নাট্যশালা গড়ে থিয়েটার শুরু করলো তার প্রায় বিয়াল্লিশ বছর 
পর লেবেডেফ অভিনয় করালেন বাংলায়, অর্থাৎ এই দীর্ঘ কয়েক বছর- বাঙালী 
রাজা-মহারাজ বা বাবুরা বিদেশী অভিনেত্রীকে রাত তিনটে পর্যন্ত ভোজ সভায় 
~ আপ্যায়িত করলেও বাংলা থিয়েটার সম্পর্কে কেউই খুব বেশী ভাবলেন না। 
O লেবেডেফের নাটক করার পরও প্রায় ৩৫ বছনু সময় লেগেছিলো৷ বাংলা থিয়েটার 
শুরু হতে। ইংব্জৌ থিয়েটারের প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই কেন্দ্রীভূত ছিলো 
গুটিকয়েক বাঙালীব মধ্যে, এবং এই কারণেই প্রথম বাঙালী নাট্যকার কষ্ণমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায় নাটক লিখলেন ইংরেজীতে, “দি পার্সিকিউটেডঃ (১৮৩১)। 
উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে বাংলা থিয়েটারের ক্রমশ: যে অগ্রগতি ঘটলো 
তাও কিন্তু এলো রাজ-রাজর।দের উঠেনি পেরিয়ে । থিয়েটারের আবির্ভাব সাধারণ 
বাঙালী ataa কাছে অপ্রত্যাশিত ভাবে না এলেও কিছুটা অপরিচিত’ বিদেশী 
স্থর নিযে উপস্থিত হ'লো। যে কোনো শিল্পেব মূল শিকড় ছড়ায় লোকায়ত 
ভূমিতে, তাব গঠনের স্পষ্ট আভাষ থাকে সমাজেব অবহেলিত শ্রেণীগুলির মধ্যে 
এবং সামাজিক নিয়মেই বৌদ্ধিক স্থজনশীলতায় উচ্চশ্রেণী তাদের কিছু কিছু অংশ 
em নিজেদের মতো করে পূর্ণতা দেবাব চেষ্টা চালায় । অথচ বাঁংলা-খিয়েটার পিরামিড 
গঠনের ধারায় ওপর থেকে শুরু হয়ে নিজের বাচার তাগিদে পাধাবণ মানুষের 
সামনে উপস্থিত হ’লে|। জনসাধারণ কিভাবে থিয়েটারকে গ্রহণ করলেন তার 
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ইতিহাস আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি তার থেকে একথাই স্পষ্ট হয় যে 
বাংলা থিয়েটারে মূল ছন্বগুলির মধ্যে বোধহয় অন্যতম WE দেশজ ভূমিতে 
আত্মগ্রতিষ্টার গ্রচেষ্টা। এই সমস্তাই। আরো তীত্র করলো নাঁটক-সমস্তাকে ; 
যেহেতু এই দ্বন্দের মীমাংসা আজও সম্ভব হয়নি তাই বাংল! থিয়েটারের সমস্ত 
অন্তান্য শিল্পমাধ্যমের সমস্তার গুণতি সংখ্যার চেয়ে এক বা দুই সংখ্যা বেশী। 
লেবেডেফেব উপলব্ধিতে এই বিযোধ কিন্তু সচেতনভাবে নিষ্পত্তির এক করুণ 
চেষ্টা ছিলো । নাটকের অভাবে তাকে অন্থবাদাকারে ‘কাল্পনিক সংবদল’ 
WE করতে হলেও ইংরেজী থিয়েটারের পরিবর্তে বাংলা নাটক করার চেষ্টায় 
ভরতচন্্রকে যুক্ত করতে চাইলেন তিনি। ডোমটোলায় দর্শক এলেন বাঙালী 
অপেক্ষা ইংরেজই বেশী, তাই পাঁচ মাসের ব্যবধানে দু'বার অভিনয় হওয়া সত্বেও 
বাংলা নাটকের স্থায়ী গোড়াপত্তন করা সম্ভব হলো! না। ৩৫ বছর পরে বাঙালী 
মঞ্চ থেকে যে যাত্রা শুক হলো সেই বাংলা খিয়েটাবকে we ইংরেজী থিয়েটারের 
কাঠামোর সংগে মিলিয়ে দেখতে অসুবিধে হলো না সাধারণ দর্শকের | 
রতিহাসিক-ভাবে এই সময় ইংরেজ কলকাতার বুকে কিছু স্থায়ী বাড়ী-ঘরই, 
তৈরী করেনি তারই সংগে পাণ্টে দিতে পেরেছিলো৷ সামাজিক সাংস্কৃতিক 
আবহাওয়া । ১৭৯৬ সাল থেকে ১৮৩১ সালের মধ্যে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রায় 
সমস্ত বাঁধা অতিক্রম করে দীর্ঘ সুখের সন্ধান করে চলেছে। কোম্পানীর ৰত 
ক্ষমতায় ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে নতুন সম্পর্ক গড়ে তুলছে কলকাতা। 
ATH শুক হয়ে গেছে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, হিন্দু কলেদ, COTE 
এক বিশেষ শিক্ষিত সম্প্রদায় তৈরী করতে শুক করে দিয়েছে; কোম্পানী সেই 
প্রথম “১৮১৩ সালে 'বাজশ্বের? উদ্বৃত্ত থেকে অন্যুন বাৎসরিক এক লক্ষ টাকা 
বায় ARATE করেছে” ভারতবাসীর। শিক্ষার qal তৎকালীন ধনীসম্প্রদায় 
রামমোহন, দ্বারকানাথ প্রমুখের! সম্পূর্ণ ইয়োরোপীয় আবহাওয়াকে আনতে 
চাইলেন স্বদেশে । ফ্যানি পার্কস-এর ভ্রমণবৃত্বীস্ত থেকে একটি মজার ঘটনা 
জান! at, ভোজসভায় নিমন্ত্ৰিত হয়ে গিয়েছিলেন তিনি রামমোহনের বাড়ী 
তারই বিবরণ দিলেন এইভাবে; ' 

“বাড়ীর ভিতর সুন্দর ও মূল্যবান আসবাবপত্র সাজানো, এবং সবই ইয়োরোপীয় 
্টাইলে কেবল বাড়ীর মালিক হলেন বাঙালীবাবু[ রামমোহন রায় ] 1” a 
এই প্রভাব কলকাতার বেশ কিছু অংশে ছড়িয়ে পড়লো। রামমোহন ১৯২৮ 
সালে প্রতিষ্ঠা করলেন ব্রাদ্ঘঘমাজ।' মধ্যবিত্ত বাঙালীর মধ্য থেকে কেয়ানী 
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সম্প্রদায়ের শুধুমাত্র উদ্ভব হচ্ছে তাই নয় তাদের ভাবনা'ও স্বতন্ত্র যুগ্যবোধ খুঁজে 
ফিরতে জাগলো । এক কেরানী নাকি হিকিকে চিঠি লিখেছিল দীর্ঘ ইংরেজী 
কবিতায়, যার পাঠে হিকিও আশ্চর্য হয়েছিলো । এই সময়কার সবচেয়ে 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা ডিরোজিওর নেতৃত্বাধীন প্রচণ্ড ক্ষমতা সম্পন্ন ‘ইয়ং 
বেক্গল'-এর আবির্ভাব। এরাই ‘কলকাতার কালচার'কে বেশ কিছুটা নাড়৷ 
দিলেন। এরই মধ্য থেকে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে প্রসঙ্গ ঠাকুর ইঙ্গলণ্ডীকরণ 
উিত্তররামচরিত” এবং ‘জুলিয়াস সিজারে*র এক অংশ মঞ্চস্থ করে ‘হিন্দু থিয়েটারের’ 
প্রতিষ্ঠা করলেন। ইয়ং বেঙ্গলে'র কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় নাটক লিখলেন 
ইংরেজিতে ৷ বাঙলা থিয়েটারের দায়িত্ব যে শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রথম নিলেন তা 
স্পষ্টই বিদেশী ভাষায় | যে মুহুর্তে কলকাতার বুকে রাজপ্রাসাদগুলিতে অতীত 
খুঁড়ে নাটক লিখে থিয়েটারের শুরু হ’লো| সেইসময় এ সম্প্রদায়ের থিয়েটারের 
সংগে প্রত্যক্ষ সংযোগ অনেকাংশেই কমে গেলো। থিয়েটার জগতে শুধুমাত্র 
নাটকেরই অভাব দেখা গেলে! না, "তার সংগে প্রাক-মাইকেল পর্যন্ত স্পষ্ট ছিলো 
বৌদ্বিক-শিক্ষা সংযুক্তির অভাব। সাধারণ মামুষের থেকে বিচ্ছিন্ন এই 
“সোনার খাঁচায় দাড়কাক পোষা” বাংলা থিয়েটার নাটকের অভাবেই কেবলমাত্র 
ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছিল তাই নয় প্রয়োগ ও অভিনয়ের অশিক্ষিত পটুত্ব ক্রমশঃ 
হয়ে উঠেছিলো মুদ্রারাক্ষসের বিনোদনের উপঢৌকবন। মাইকেল IENA 
থিয়েটারে এলেন ১৮৫৯। এই সময় বাংলা সাহিত্যের নবনির্মাণের যুগ । 
বাংলা থিয়েটার প্রথম হাটবার জন্তে দেওয়াল ধরে দাড়ালো । ১৮৬০ সালে 
প্রকাশিত হ’লো| “নীলদর্পণ, | মাইকেল, দীনবন্ধু বাংলা থিয়েটারে প্রথম 
সার্থক নাট্যকার হিসেবে উপস্থিত হ'লেন। মূলতঃ মাইকেল - তার প্রজ্ঞার 
বৈভবে নাটকের বিষয় নিয়ে আসরে নামলেও পরবর্তাকালে ফর্মও সম্পূর্ণ 
নাট্যশিল্প নিয়েই ভাবলেন। নাটকের অভাব শুধু ভাবলেন না দেখতে চাইলেন 
সমস্া মীমাংসার পথ। মহিলা চরিত্রে অভিনেত্রীর প্রয়োজনে তার চিন্তা মেঠো! 
সংস্কারে বিদ্যাসাগর ছুঁতে Me পারলেন না। MRP থেকে 'কৃষ্কুমারী” 
কিছুটা পুরাতনী কথা মনে করিয়ে পরিবেশ ভারাক্রান্ত করলেও 'বুড়ো শালিকে 
ঘাড়ে বৌ” বোধহয় বাংল! থিয়েটারে কয়েকটি মাত্রই লেখা হয়েছে। দীনবন্ধু 
মিত্রের 'নীলদর্পণ” উপেক্ষিতদের চরিত্র আনতে চাইলেন থিয়েটারে, সোজাসুজি 
বেঁচে থাকার সমস্তার সংগে নাটককে মেলাতে চাইলেন, অন্ততঃ এর অন্থুকরণেও 
সেই মুহুর্তে আরে দশটি 'জমিদার দর্পণ’ নাটকেব প্রয়োজন ছিলো। হ’লো 
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না। স্বয়ং দীনবন্ধু'নবীন তপস্বিনী’ থেকে 'কমলে কামিনী’ নাটক পর্যস্ত যে 
পথে চল্লেন তা নীলদর্পণে'র সংগে মেলে না। ফল হ'লে! বাংলা থিয়েটারে 
সমস্তার একটি পুরনো ক্ষতই রয়ে গেলো; নতুন চেষ্টায় নাটক অভাবের গায়ে 
আপাতঃ শাস্তিব প্রলেপ পডলো মাত্র। ১৮৬৫তে ‘ইণ্ডিয়ান মিররে' 
জোডাসাঁকোর নাট্যশালা আবেদন করলেন, ২০০ টাকার বিনিময়ে কেউ যদি 
তাদের দ্বেওয়া বিষয়বস্তকে ভিত্তি করে নাটক লিখে দেন। আর একটি 
ছিলো seo টাকার বিনিময়ে । ঘোষণায় নাকি একথাও ছিলো, যে পূর্বের 
বিজ্ঞাপন প্রত্যাহার করা হচ্ছে ‘কেননা পণ্ডিত রামনারাঁয়ণ তর্করত্ুকে এই বিষয়ে 
অবলম্বনে নাটক লেখায় নিযুক্ত করা! গেছে।” 

১৮৬*-এর পর থেকে বাংলা থিয়েটাব নতুনভাবে গড়ে উঠবে বলে afew 
হ’লো, একদিকে যেমন চললো থিয়েটারের দল গঠন করে বিশেষ গুরুত্ব 
সহকারে অভিনয় প্রবণতা, অপরদিকে বাংলা মঞ্চে উপস্থিত হলেন কিছু 
ক্ষমতাবান অভিনেতা অভিনেত্রী। অর্দ্েসুশেখর মুস্তাফী, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, 
অমৃতলাল বন্ধ প্রমুখ নাট্যশিক্ষকরা বিভিন্নভাবে sty করতে শুরু করলেন-- 
তাঁদের সেই ইতিহাস না ঘেঁটেও দেখা যায় সেই সময় মঞ্চকে অধিকার 
করেছিলো দীনবন্ধু, TERK, রামনারায়ণ। তবু নাটকের অভাবে শুরু হয়ে 
গেছে গল্প বা উপন্তাসের নাট্যবপ দেওয়া । তাঁর সংগে সংগে ছিল কিছু 
অপরিণত ক্ষতিকারক প্রহসন । অধেন্দুশেখর, গিরিশচন্দ্র, ক্ষেত্রমণি কিছা 
বিনোদিনী তাদের অভিনয়ের ক্ষমতায় সচেতনভাবে নাটককে অস্বীকাব করলেন 
এই সমস্ত প্রহসনে ৷ পরবর্তীকালে যেমন শিশিরকুমাব তাছুড়ী ডি. এল. 
রায়ের ‘সীতা' না পেয়ে যোগেশচন্্র চৌধুরীর Merce wee করলেন 
কেবলমাত্র প্রয়োগ নৈপুণ্যের সাথে নিজস্ব অভিনয় ক্ষমতাকে মিলিয়ে । এই 
প্রহসনের ফলে যে ক্ষতি হ’লো তা শুধু এই নয় যে “সিরিয়াস নাটক লেখার 
তাগিদও...ক্রমশঃ কমে গেলো” এবং সংগে সংগে দর্শকের পাথে তার সম্পর্কও 
এব মধ্য দিয়ে সঠিকভাবে নিণিত হলো না। অধিকাংশ নাটকেই দেখা গেলে! 
দর্শকের রুচির একটি সীমারেখা ধরে নিয়ে তাকে আর বাঁড়াবার চেষ্টা ন! করে 
ওরই মধ্যে বেঁচে থাকার এক ক্ষতিকারক চেষ্টা। তা না হ’লে এক মাহাস্তকে 
নিয়েই উনিশটি নাটক লেখা হয় কী ভাবে? এবং সেই কেচ্ছা দেখতে 
‘সমস্ত দেশের লোক যেন সেদিন বেঙ্গল থিয়েটারে ভাঁঙিয়া পড়িল'। এই ঘটনা 
প্রমাণ করে বাংলা রঙ্গমঞ্চকে গ্রাস করছিল তখন থেকেই অ-নাটকের ছায়া! যার 
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জন্য সমগ্র বাংলা থিয়েটার ঘা একক পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বেবিয়ে এসে সাধারণের 
মধ্যে বাচতে চাইছিল, তা নাটকের অভাবেই ক্রমশঃ নিম্নমুখী হতে বাধ্য হ’লো। 
এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষ ভাবনায় দীন না হয়েও ব্যবসায়িক সম্পর্কে সাধারণ 
মানুষের জন্যে নাটক কবতে বাধ্য হ'লেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষা তো দূরের কথা, 
বিষয়বস্ত পাণ্টে নাটক করতেও আর লাহসী হলেন না। 

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ জোড়াসীকো ঠাকুর বাড়ীতে নাটকের এক নতুন হাওয়া 
এসে পৌঁছলো। ১৮৬৬ সালে প্রতিষ্ঠিত নাট্যশালার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা 
জ্যোভিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখলেন ‘fie. জলযোগ' নামক প্রহসন । গ্রেট 
ন্যাশানাল থিয়েটার দীনবন্ধু ও মাইকেলের নাটক.করার পর যেমন নাটক পেলেন 
না, অমৃতলাল TEI ভাষায় 'বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যের তখন এমনই দুর্দশা ৷ সেই 
সময় 'পুকুবিক্রমণ অভিনয় করলেন তাঁরা । বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে জ্যোতিরিন্তর- 
নাথের কিছু প্রহসন এবং aay নাটক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। তাঁর কিছু 
সিরিয়াস নাটক নিয়ে বাংলা থিয়েটার নাটকের অভাব মেটাবার চেষ্টা 
করলেও, যেহেতু তাঁর বেশীরভাগ নাটকই ছিলো বাংল! মঞ্চের পূর্ব ধারার ভিন্ন 
প্রতিধ্বনি, তাই মঞ্চে অভিনয় করাব কাহিনী পাওয়া গেলেও জ্যোতিরিক্রনাথের 
নাটক নতুন কোন ধারার প্রবর্তন করতে পারলে! না। বিদেশী নাট্য সাহিত্যে 
সমৃদ্ধ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যা পারলেন তা বাংলা নাট্য জগতে বোধহয় অবিস্মরণীয় ; 
বিজন ভট্টাচার্যের ভাষায় “নবনাট্য আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার” রবীন্দ্রনাথ 
নাটকের প্রথম পাঠ নিলেন এই জ্যোতিদাদার কাছেই। জোড়ামাকো 
ঠাকুরবাড়ী পরবর্তী সময়ে ভিন্ন এক আবহাওয়া প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছিলো 
বাংলা নাটকে । বাংলা থিয়েটার কতদূর লাভবান হয়েছে এর থেকে, তার 
আলোচনা এই মুহুর্তে প্রয়োজন নেই, তবে ববীন্দ্রনাথ 'বাম্মীকি প্রতিভা” (১৮৮১) 
খন লিখলেন গিরিশ ঘোষ তখন নাটক লিখতে শুরু করেন নি। কুড়ি বছর 
বয়সের এই যুবক অলক্ষ্যে বাংল! থিয়েটারকে সাস্বনা জানালেন ভবিষ্যতের 
ভাবনীয়। এর একবছর পর গিরিশ ঘোষ নাটক লিখলেন আনন্দ 
রহো'। 

গিরিশচন্দ্র ঘোষ বাংলা থিয়েটারে প্রথম নাট্যকার RA একাধারে শক্তিমান 
অভিনেত] ও নাট্য শিক্ষক হিসেবে fee প্রতিদেশেই 'মঞ্চের প্রয়োজনেই 
নাট্যকার আসেন, | বাংলাদেশেও তার ব্যতিক্রম হ'লো না । গিরিশচন্দ্র নাটক 
লিখলেন পায়ে পড়ে-__08৮ of sheer necessity.” নাটকের অভাবে 


রঙ্গমঞ্চ/৩৪ 


একজন ক্ষমতাবান শিক্ষক-অভিনেতা নাট্যকার হলেন। এই ঘটনা আজও 
বাংলা মঞ্চে প্রায় প্রতি সপ্তাহে-ই ঘটছে। থিয়েটার গ্রপের নির্দেশক gate 
করছেন না হয় মৌলিক নাটক লেখার চেষ্টা করছেন। এর ফলে কোনোরকম 
কিছু মন্দ ঘটছে তা কেউ বলবে না, কারণ তাহলে সেই সুদূর কয়েকশ’ বছর 
আগের ইংলগ্ডের ঘটনার থেকে শুরু করে বহু দেশ বিদেশের উদাহরণ দিয়ে 
গ্রতিবাদীর মুখ বন্ধ করে দেওয়া সম্ভব হবে। তবু সবসময় যে এই ঘটনা কাম্য 
তাও নয়, আর সে উপলব্ধি বোধহয় আধুনিক নাট্য-দর্শকমাত্রেরই কম বেশী কিছু 
না কিছু আছে। গিরিশচন্দ্র এক “দিশাহারা যুগে রঙ্গালয়ের কাণ্ডারী’। বন্ধ নাটক 
লিখলেন তিনি, প্রায় প্রতিটি মঞ্চে তার প্রভাব স্পষ্ট ছিলো বেশ কিছু বছর। 
গিরিশচন্দ্রের আগে এতোখানি ক্ষমতা নিয়ে বাংল! থিয়েটারকে এগিয়ে নিয়ে 
যাবার দায়িত্ব সম্ভবতঃ কেউ নেন নি। তবু তার নাটক দীর্ঘদিন স্থায়ী হ’লো না 
বাংলা থিয়েটারে । এর জন্য তার ক্ষমতা বিন্দুমাত্র দায়ী নয়, বরং তার চেয়ে 
বহুগুণ বেশী ক্রটী ছিলো পরিবেশ পরিস্থিতিতে | একজন নির্দেশক নাট্যকার 
WO সবচেয়ে বড় AARC হয় প্রয়োগকর্মে। প্রয়োগ-সমস্তা বা থিয়েটারের সঠিক 
ভাষা মঞ্চ সম্পর্কহীন একজন নাট্যকার কখনোই জানতে পারেন না। যেমন 
অভিনয়ের বা উপস্থাপনার গঠন প্রকৃতি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে নাটক 
তৈরী করার মধ্যে কখনো কখনো দেখা যার থিয়েটারকে কয়েক ফলক এগিয়ে 
দেওয়া সম্ভব হয়েছে । মঞ্চের যে কোনোরকম অভিজ্ঞতা ছাড়া ভালো প্রয়োগ 
উপযোগী নাটক লেখা অসম্ভব শুধু নয়, অপরাধ বলেও গণ্য হওয়া উচিৎ। 
মঞ্চ সম্পর্কহীন নাট্যকারদের নাটকের প্রয়োগ সমস্যা সম্পর্কে শিশিরকুমাব খুব 
সুন্দর বলেছেন £ “...বাংলাদেশে একমাত্র গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল ছাড়া বঙ্গমঞ্চের 
ভেতর দিককার অভিজ্ঞতা বিশেষ কোন নাট্যকারের নেই, সেইজন্ত তাঁদের নাটক 
অভিনয় করতে গেলে কাটতে চাটতে হয় এবং অভিনয়ের রসন্থষ্টিতে অসম্পূর্ণতা 
ঘটে যায় । নাট্যকার ও মঞ্চের এ সমস্ত সমস্তা শেষ হতে পারে বিভিন্ন 
ছন্দের সঠিক মীমাংসার মধ্যে দিয়ে। নাট্যকার এবং নির্দেশক এক বা ভিন্ন 
ছুই ব্যক্তি হ’লেও সবসময় উভয়ের মধ্যে প্রয়োগের মুহুর্ত পর্যন্ত একটি প্রধান 
WE থাকে। এর উপযুক্ত নিষ্পত্তি করা সম্ভব হলেই আসে দর্শকের সংগে 
সমগ্র থিয়েটারের দ্বন্দ, যার সঠিক মীমাংসার মধ্যে দিয়ে একটি প্রযুক্ত নাটক 
স্থায়ী হয়। নির্দেশক এবং নাট্যকার যখন একই ব্যক্তি, সেই মুহুর্তে দেখা যায় 
উভয়ের ছন্দে অনেকাংশেই সহজ প্রয়োগের স্বার্থে মীমাংসার নামে এ সমস্ত we 


sojar? 


এড়িয়ে যাবার চেষ্টা চলে ; ফলে, হয় নির্দেশক ( এবং নাট্যকার ) দর্শকের সংগে 
থিয়েটারের ষে we, তাকে (ভয়ে) অস্বীকার করে প্রথমেই পরাজিত অবস্থায় 
মঞ্চে প্রযোজনাটি উপস্থিত করেন, ন হয় দর্শকই ওঁ প্রযোজনা পরিত্যাগ করেন। 
পরাজিত অবস্থায়’ উপস্থিত করার অর্থ, দর্শকের কাছে কোনোরকম পরীক্ষা 
নিরীক্ষা না রেখে নতুনত্বের ঝুঁকিকে বাদ দিয়ে পুরনো অভিজ্ঞতা, যে সমস্ত 
ঘটনা “নিশ্চিৎ সাফল্য” হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, তাকেই মূলধন করে থিয়েটার Fal l 
প্রায় একশ’ বছর ধরে থিয়েটারে এরকম ঘটনা খুব কম হয় নি। সমস্তার শেষ 
এখানেও নয়, কেন জানিনা অনেক নাট্যকারকে দেখি একই আবর্তে ঘুরতে 
ভালোবাসেন, ১৮৬০-৬৫ সাল থেকে একই ধরণের প্রহসন লেখা হয়েছে বিংশ 
AUT প্রথম দশক পর্যন্ত ! ক্ষমতাবান নাট্যকার দ্বিজেন্দলাল রায় প্রহসন 


লেখার পর নাট্য সাহিত্যে 'কাব্যশক্তি” 'প্রকাটিত করিতে’ নাটক লেখা শুরু . 


করে একই ধরণের এঁতিহাসিক নাটক লিখলেন। তার অর্ধেক রচনাই এই 
জাতের ছুটি নিয়মানের সামাজিক নাটক ছাড়া বাকী ছয় সাতটি প্রহসন দিয়ে 
বাংলা থিয়েটারের অভাবের সংসার বাঁচিয়ে রাখলেও, শেষ বিচাবে দ্বিজেন্দ্রলাল 
বাংলা থিয়েটারে নাটকাভাবের বেদনা ঘোচাতে পারেন নি। সমবয়সী 
ক্ষিরো দ্রসাদ foto আলিবাবা-আলম্গীরসহ চুয়াল্লিশটি নাটক লিখেও 
পঞ্চাশ বছরের বেশী স্থায়ী হতে পারলেন না। সেই সময় বহু নাট্যকার 
এই একই স্রোতে ভেসে গেছেন। আজও বাংলা থিয়েটার এই পুনরাৰৃত্তির 
দুর্যোগ থেকে মুক্ত য় | 

রবীন্দ্রনাথ তার নাটকে এক Ate বোধেব জন্ম দিতে চেয়েছিলেন । সাধারণের 
সংগে স্বাভাবিক দূরত্বে যদিও সে নাটকের আবেদন তাৎক্ষণিক কোনো ফল 
বাংলা থিয়েটারে হ’লো না, তবু অবাক লাগে ১৯০৯ সালে প্রকাশিত 'দাহাজান 
বাংল! মঞ্চে যে প্রতিপত্তি বিস্তার করতে পেরেছিলো, ১৯১০ সালে প্রকাশিত 
'বাজা' তার সিকিভাগও সেদিন পারে নি। সম্পূর্ণ থিয়েটারকে রবীন্দ্রনাথ 
গ্রহণ করেছিলেন, এর উল্লেখ অপ্রয়োজনীয় হলেও ভাবতে ভালো লাগে ৬২ 
বছর বয়সে জয়সিংহের ভূমিকায় অভিনয় করে রবীন্দ্রনাথ বোধহয় সেই সময় 
বাংলা বিয়েটারকে সচেতন করতে চেয়েছিলেন | রবীন্দ্র পেশাদারী মঞ্চের বাইরে 


" নিজস্ব ভাবনায় বাংল! থিয়েটারুকে নতুন পথ দেখাতে পেরেছিলেন, শাস্তিনিকেতনের 


ভূমিতে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন সমগ্র থিয়েটারের এক আধুনিক দেশজ, রূপ 
বাংলা মঞ্চের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নির্দেশক-অভিনেতা শিশিরকুমার ভাছুড়ী সচেষ্ট 


রঙ্গমধচ/৪১ 


ছিলেন বৰীন্দ্ৰনাথকে প্রতিষ্টা করার দায়িতবে। তবু অলক্ষ্যে কোথাও যেন 
অমীমাংসিত ছন্দ ঘুরে ফিরেই এক অলঙ্ব্য প্রাচীর তৈরী হয়েছিলো । এগিয়ে 


খাওয়ার পথে, ব্যবসায়িক আবর্তে একমংগে দাড়িয়ে থাকা সম্ভব হলো না। 


এরপর বাংলা থিয়েটারকে কয়েক দশক অপেক্ষা করতে হয়েছে রবীন্দ্রনাথেব 
প্রত্যাবর্তনের ey 'বান্নীকি প্রতিভা’ থেকে ‘রক্তকরবী’ fe রবীন্দ্রনাথের 
নাটক পেশাদারী থিয়েটারে সামান্য অংশও স্থায়ী হলে বাংলা থিয়েটার হয়তো 
. অন্যরকম হতো। তবু বলা যায় “বুক্তকরবী”ই কিন্তু জন্ম দিয়ে গেলো গণনাট্য 
বা নবনাট্য আন্দোলনের ধারাকে । এমনকি ‘sean? এখনো গণনট্যি বা 
নবনাট্যের শ্রেষ্ঠ কয়েকটি নাটকের অন্ততম | 

১৯৪২ সালে “ভারতীয় গণনাট্য Fee নতুন সম্ভবনা নিয়ে উপস্থিত হলে! 
. বাংলা-খিয়েটারে। এক সঙ্গে পান্টে গেলো নাটক-প্রাধাজনা কৌশল-অভিনয় 
ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করলেন আত্ম বৌদ্ধিক ভাষায় fey দর্শনভাবনার 
মধ্যে দিয়ে তাঁর নাটক। ভারতীয় গণনাট্য “তার যাত্রা শুরু করলে! সমাজের 
উপেক্ষিত শ্রেণীর ঘন্ত্রনাকে কেন্দ্রকরে, তাদের ভাবনাকে পরিচালনা করলো এক 
বিশেষ দর্শন, প্রয়োগের মধ্যেদিয়ে খুঁজতে চাইলো এ পর্যন্ত অনুচ্চারিত শব্দ, যা 
সাধারনের সহজবোধ্য । রবীন্দ্র নাটক ও গণনাট্য ভিন্পপথে হ’লেও উভয়ই এক 
, নতুন শিল্পভূমিতেই দাড়ালো না, নাটককে সচেতন করলো! পারিপাশ্বিক ঘটনা 
সম্পর্কে । গণনাট্য এর সংগে ঘোষনা করলো নাটকের সামাজিক দায়িত্বের কথা | 
বাংলা থিয়েটার থেকে নাট্য-অভাব সম্পূর্ণ তিরোহিত হ'লো তা নিশ্চই নয়। কিন্ত 
গণনাট্য প্রচণ্ড গতিসম্পন্ন ধারায় বহুকিছু পাণ্টে দিতে সক্ষম হ’লো। নাটক এলে 
নতুন ভাবনায়, এককভাবে সম্পূর্ণ মঞ্চকে কেউ নিয়ন্ত্রন করলেন না, তাই বাংল! 
থিয়েটার বহু বছর পরে, অথবা সেই প্রথম একসঙ্গে অনেক ভালে! নাটক পেল 
মঞ্চের প্রয়োজনে | তবে এই সৌভাগ্য বেশীদিন স্থায়ী হ'লো না | 

রবীন্দ্রনাথের নাটক বাংল! পেশাদারী থিয়েটারে নাটকের অভাব মেটাতে না পারার 
কারন আমাদের জানা | “ভারতীয় গণনাট্য সংঘ? ভেঙে যাওয়ার পর বাংলা 
থিয়েটারে নতুন ভাবনার নতুন নাটক লেখাও তেমন হ’লো না। তবু রবীন্দ্রনাট্য 
ও গণনাট্য আন্দোলনেই বাংলা থিয়েটারের দ্বিতীয়বার হাওয়া বদল ঘটেছে 
নাটকের ইতিহাসে । বাতাসের গতি নির্ধারকের মুখ কিন্ত গত তেত্রিশ বছরেও 
পাণ্টায়নি। গণনাট্য আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায় থেকেই বাংলা রঙ্গমঞ্চের 
থিয়েটারের সমস্ত দ্বায়িত্ব নিয়েছে গ্র.প-থিয়েটারগুলি। তাই তাদের ভাবনাই 


৪২/রঙ্গমঞ 


t 


বাংলা থিয়েটারের বর্তমান ভাবনা বলা যায়। উপস্থিত উল্লেখযোগ্য গ্র.পথিয়েটাব- 
গুলিতে দেখা যায় প্রকট হয়ে উঠেছে নাটকাভাঁবের সমস্তা। তাঁদের প্রযোজনার 
বেশীর ভাগই অনুবাদ নাটক, না হয় নির্দেশকই নাট্যকার । এর কারন হয়তো 
বহু, তবু যতদুর মনে হয় প্রধানত: সাহিত্যের অপরাপর অংশ অপেক্ষা এ দেশে 
নাটক এতো দুর্বল যে প্রাচ্য-পাশ্গাত্যের সাহিত্যের সংগে সম্পর্কযুক্ত বিদগ্ধ নাট্য 
প্রযোজকদের কখনোই সম্ভব হয় না এ সমস্ত স্বদেশী নাটক নিয়ে কোনরকম কাজ 
করা৷ অন্যদিকে শ্রেষ্ঠ সাঁহিত্যিকরা এগিয়েও আসেননি খুববেশী, ‘তারমধ্যে 
প্রধান কারন হচ্ছে”, এদেশের ব্যবসায়িক থিয়েটার সাহিত্যিক গুণসম্পন্ন নতুন 
ধরনের নাটক নিয়ে একস্পেরিমে্ট করার ঝুঁকি নিতে চান নি। দ্বিতীয়ত 
আমাদের মঞ্চ নেই-যেখানে নিয়মিত অভিনয় করে কোনো নতুন নাটক বা নতুন 
আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা যেতে পারে।* ফলে সাহিত্য বিচ্ছিন্ন নাটক না 
নিয়ে তারা ( ক্ষমতা সম্পন্ন নাট্য কর্মী ) নিজেদের মতো লিখতে চেষ্টা করেন কিন্বা 
ভালো লাগা বিদেশী নাটকের অনুবাদ করেন। এই ঘটনার ফলাফল গবেষনা 
সাপেক্ষ। qeta বাংলা নাট্জগতে ক্ষমতাবান মৌলিক নাট্যকার খুব বেশী 
হ’লে দুই থেকে তিনজন মাত্র । শিল্প মাধ্যমেব মূল বিভাগগুলির সংগে আংশিক 
পরিচিতি, না থাকলে যেমন ভালো নির্দেশক geri সম্ভব নয়, ঠিক একইভাবে 
সম্ভব নয় নাট্যকারের ভালো নাটক লেখা । মনস্তাত্বিক বিশ্লেষনে বল! হয় 
আধুনিক বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতির সাথে শিল্প সংস্কৃতির সমস্ত বিভাগ সঠিকভাবে 
তাল রাখতে না পারায় কোথাও কোথাও সৃষ্টিতে থাকছে এক WI ফাক। 
বিশেষ সামাজিক পরিবেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার অপপ্রয়োগে È হচ্ছে বিচ্ছিন্ন 
মানসিকতা | মানুষ নিজের ভাবনায় খুজে ফিরছে নতুন কোনো 'সম্দীপের চর» 
বেউ পাবার আশাকরে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে, কারো পক্ষে তা সম্ভব হচ্ছে না। 
এই পরিস্থিতিতে সমগ্র শিল্প-সংস্কৃতিই প্রায় এক সংকটের সম্মুখীন বলা যাঁয়। 

এই সংকট বাংলা! থিয়েটারে নতুন ছুর্ষোগ। একদিকে পরিস্থিতির বিচ্ছিন্নতার 
সাথে আধিক অভাব যেমন আগামীকালের প্রযোজন! সম্পর্কেই সন্দিহান করে 
তুলছে, অপরদিকে তার নিজন্ব সঞ্চয়ের অভাব তাকে আরো রুপ্রকরে দিচ্ছে। 
শিশির কুমাব বলেছিলেন ‘বাংলা দেশে শক্তিশালী নটের অভাব হয়নি, কিন্ত 
প্রতিভাবান rari নাট্যকারের অভাব হয়েছে । এই কথার প্রতিধ্বনি আজও 
স্পষ্ট! শুধু স্পষ্ট নয় এই লমস্যা-মীমাংসার পথ | 


রঙ্গমথ।/৪৩ 


পল রিল 


গরিচালক ব্রেখট- 


Raakaa সময় বেটণ্ট ব্রেখট দর্শন-আসনে বসে থাকেন। পরিচালক 
হিসেবে তাঁর কাজে খবরদাঁরি কম, যখন তিনি নাক গলান তাও ঠিক চোখে 
পড়ার নয় আর সবসময়ই সেটা শ্রোতেব eager! তিনি কোন সময়েই, 
এমনকি আরও ভালো করার পরামর্শ, দেবার ছলেও মাঝখানে বাধা দেন না। 
কখনও মনে হবে না যে তিনি অভিনেতাদের দিয়ে ভার নিজের কিছু ভাবনা 
তুলে ধরতে চাইছেন ) তারা তার যন্ত্র নয়। 

বরং, অভিনেতাদের সঙ্গে তিনি নিজেই নাটকের কাহিনীটা ধরতে চান, 
অভিনেতাদের সাহাষ্য করেন যথাসাধ্য । বাকী ছেলেদের যে চেষ্টা থাকে 
ভালপাল! দিয়ে খড়ের আঁটিকে ছোট্ট ডোবা থেকে নদীতে নিয়ে ফেলার, যাতে 
সেগুলো ভেসে যায়, অভিনেতাদের সঙ্গে তার কাজকে এর সঙ্গে তুলনা করা 
যেতে পারে | 

যে সব পরিচালক সবকিছুই অভিনেতাদের থেকে বেশী জানেন, ব্রেখ্ট তাদের 
দলে নয়। নাটক সম্পর্কে তিনি ভাব করেন যেন কিছুই জানেন না; তিনি 
অপেক্ষা করেন। মনে হবে ব্রেখট তার নিজের নাটক নিজেই জানেন না, 
একেবারেই না । আর কি লেখা আছে তা তিনি জানতে চান না, বরং দেখতে 
চান কি করে লিখিত বিষয়কে অভিনেতার! মঞ্চের ওপর তুলে ধরে। যদি 
কোন অভিনেতা প্রশ্ন করে “এখানে কি আমি দীড়াব?” তাহলে উত্তরটা 
প্রায়ই হবে একেবারে খাঁটি ব্রেখ টির ধরণে “জানিনা।” সত্যি ব্রেখট জানেন 
না, তিনি রিহাসর্ণলের সময় শুধু আবিষ্কার করেন। 

অবস্থান, নড়াচড়া, ভঙ্গী-_সব কিছুই নাটকের কাহিনী তুলে ধরার ব্যাপারে 
ব্রেথটের কাজে লাগে। | 

মাদার কারেজ ও তার সন্তানদের গল্পে-_আনা ফিয়ারলিং, যে মাদার কারেজ 
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নামেই পরিচিত, জিনিস বিক্রী করত সেনাবাহিনীর কাছে, তিন সম্তান নিয়ে 
যুদ্ধে গেল ব্যবসা কবতে। একের পর এক সন্তানদের হারাল সে, গরীব হয়ে 
পড়ল। তবু তার হস হুল না, সে একাই ঘুরতে লাগল। গল্পটা নাটকের 
বারোটা দৃষ্তে বিধত, আর প্রতিটি দৃশ্ঠেই আছে নান! ঘটনা । ব্রেখ্ট নাটকটাকে 
এমনভাবে পরিচালনা করেন যে প্রত্যেকটি ছোট ছোট ঘটনাকে নাটক 
থেকে বার করে এনে আলাদাভাবে উপস্থাপিত করা যায় । একেবারে ক্ষুদ্রতম 
খুঁটিনাটি পর্যন্ত যথেষ্ট নিষ্ঠা নিয়ে এটা কর! হয়। 

ব্রেখট একদা লিখেছিলেন : লেখকের কথা যতটুকু সত্য ততটুকুই পবিভ্র। 
থিয়েটার লেখকের ভৃত্য নয়, সমাজের | 

ব্রেখটের মঞ্চে সবকিছুকেই ‘সত্য’ হতে হয়। কিন্তু তিনি পছন্দ করেন বিশেষ 
ধরণের ‘সত্য’, যে ‘সত্য’ আবিষ্কৃত হয়। উপস্থাপনার সময় কোন অভিনেতা 
মানব-প্রকৃতি বা মানব-পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ বা বিশেষ কোন দিক তুলে ধরলে 
তিনি খুশী হয়ে আঙুল দিয়ে তা দেখাবেন | 
মানব-পরিবেশ নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়। যেমন মাদার কারেজ-এর 
অষ্টম দৃশ্তের শুক। একটি অল্পবয়সী কৃষক মায়েব সঙ্গে সৈম্কশিবিরে আসে 
কম্বল বেচতে । এখানে শুধু কৃষকেরা কম্বল বেচছে, এটাই দেখানোর ব্যাপার 
নয়। দেখাতে হবে যে এটা হচ্ছে যুদ্ধের চভূর্দশতম বছরে__তাবা অভিনব কিছু 
করছে না। কিন্তু যা স্বাভাবিক তা করাটা তাদের পক্ষে শক্ত । এই কম্বলই 
তাদের শেষ কিক্রযযোগ্য জিনিস। আসলে তারা অসহায়। কি দিয়ে তারা 
রাতে গা-মুড়ি দেবে? পরিবারের এত দরকারী কম্বল রাখার বস্তাটার দিকে 
মা কি করে তাকাবে? কি করে ছেলেটি এত দরকারী জিনিসে বোঝাটা! 
কাধ থেকে নামাবে? আর কি ভাবেই বা সেটা সে আবার কাধে ভুলবে 
যখন সে শুনবে শান্তি ঘোষিত হয়েছে, বুঝবে আর কম্বল বেচার দরকার নেই? 
থিয়েটারের শিক্ষা আমোদজনকও হওয়া চাই। ব্রেখটের মঞ্চে সবই সুন্দর 
হওয়া চাই। পেলাগয়া Siete দরিদ্র ঘরটি সুন্দর হবে, সুন্দর হবে 
শ্রমিকদের কারখানী-প্রাঙ্গন, সুন্দর হবে পতলের দোকানে মধ্যবিত্ত মেয়েদের 
পোষাকের R | 

এর সব কিছুই প্রথমেই চোখে MSA | ব্রেখট নাটক মঞ্চস্থ করেন যাতে 
দশমবারেও নতুন কিছু চোখে পড়ে। যতবার নাটক দেখা! ততবার তাকে 
সমৃদ্ধতর মনে হবে। এমনকি নাটকটা ভালো করে জানা থাকলেও ব্যবস্থাপনা, 
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ভঙ্গীর, রং ইত্যাদি থেকে নতুন আনন্দ পাওয়া যাবে। 

ব্রেখট দেখান অনেকটা, কিন্তু সবটাই Focal টুকরো । কোনকিছু পুরোপুরি 
দেখাতে চাননা বলেই মাঝপথে ভেঙে দেন তিনি। তিনি কোন উপদেশ দেননা, 
কিন্তু অভিনেতাব কল্পনা ও স্বপ্নকে উদ্দীপিত করেন। যাঁকে দেখাচ্ছেন, তাকে 
সবসময়ই তিনি ব্যাপারটা ধরিয়ে দেন লুকিয়ে না রেখে। তার ভাবটা হল : 
এ.ধরনের লোকে এরকমই করে | 

আর সব অভিনেতাই অন্ততঃ পক্ষে এক মূহুর্তের জন্য দর্শকেব চোখ কান পায়। 
ব্রেখট ব্যাখ্যা করেন : বাস্তব জীবনে কেউ অলক্ষ্য থাকে না। কাজেই 
অভিনেতা কি করে মঞ্চে wat থাকবে? অভিনেতাকে তিনি বলেন “এই 
হ’ল সময়, একে নষ্ট হতে দিও না। এবার তোমার পালা, ঝাঁপিয়ে পড়” 
স্বভাবতই এটা একটা মুহূর্ত, যখন এরকম প্রয়োগ নাটকে প্রয়োজন । এবং 
ব্রেখট বলেন "যার! অংশ নিচ্ছে, তারা কাজ করছে সার্বজনীন স্বার্থে, তোমারও 
কিন্ত আবার তোমাব নিজের arte আছে। যাঁর ফলে একটা বিরোধ তৈরী 
হচ্ছে। সব কিছুই আসছে এই ছন্দ থেকে। তিনি কখনোই কোন 
অভিনেতাকে অর্থাৎ নাটকের চরিত্রকে নাটকের গতি বা উত্তেজনার কাছে বলি 
দিতে রাজী হ'ল না। 

অভিনেতাদের পক্ষে ব্রেখট সব থেকে সস্তষ্ট দর্শক। ভালো অভিনয় করলে 
অভিনেতার অধিকাব কাছে স্বীকৃতি পাওয়ার, বিশবার বলা হলেও একটা! 
ঠাট্টা ঠাঁ্টাই থাকে, আর অভিনেতা চাইতে পারে লোকে হাস্ক, নইলে সে 
ভাবতে পারেন এবারে SBE ঠিকমত ছাড়া হয়নি। 


ব্রেখট সর্বদাই ঠিক সময়ে অভিনেতাকে ধরিয়ে দেবার কিছু পান। feat 


পাওয়ার অস্বস্তি বা কিছু বিবেচনা! করতে হবে বলে কোন YD মুহূর্ত__এগুলো 
কখনও আলে না! যদি সমাধানট! চূডাস্ত নাও. হয়, তাহলেও অভিনেতা 
ব্যস্ত থাকে, ফাক না পড়েই ব্রিহার্সাল চলতে থাকে | 

ব্রেখউ জানেন কি করে অভিনেতাদের সঙ্গে চলতে হয় । তাঁর মেজাজের কাছে 
তাদের আত্মসমর্পন করতে হয়না, কিন্তু তিনি সবরকম ‘মেজাজ’ এরই কারণ তুলে 
ধরেন, অভিনেতা যদি খোশমেজাজে থাকেন তাহলে LE কিছুতেই তৃপ্ত হ'ননা, 
তার কাছ থেকে সবটুকু আদায় করে নিতে চান, কিন্তু সেটা টের পাওয়া যায়না 
আব অভিনেতাকে নিঃশেধিত করা হয়না । আর অভিনেতা খোশমেজাজে না 
থাকলে, CALS তাকে ছেড়ে দেন, যা সহজে হচ্ছেনা তার জন্ত তিনি কখনও জোর 
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করেন না। 

cays কাজ করেন প্রচণ্ডভাবে কিন্তু সেটা চাপ মনে হয়না । রিহাঁসর্ঁলের সময় 
ভার রসিকতা অভিনেতাদের মধ্যেও সংক্রামিত হয়। তাঁর মজা করার ইচ্ছে 
ঠিক চোখে পড়ে | 

সুক্ষ ভঙ্গী আর মৌলিক উদ্দেশ্ট-এ দেখে তাঁর খুশী অভিনেতাকে উত্তেজিত করে, 
তারা আরও বেশী দেখায তীব প্রশংলা পাওয়াব জন্ত | 

রিহাসর্ণলের সময়ে ae আলোচনা, বিশেষতঃ মনস্তাত্বিক বিষয়ে cart পছন্দ 
করেননা । দি টিউটর এর মোট ছু'শ ঘণ্টা রিহার্সঁলে দর্শক-আঁসন আর মঞ্চের 
মধ্যে বড়জোর মিনিট পনেরো আলোচনা হয়েছিল। অবশ্য তিনি সব প্রস্তাবই 
ভেবে CHEAT | তাঁর বক্তব্য হল কেন কারন ব্যাখ্যা কবেছেন প্রস্তাবটা বলুন। 
আব ‘এ নিয়ে কথা বলবেন না STH ককন।, প্রস্তাব ভালো হ’লে গৃহীত হয়, 
বাজে হলে তর্কের দরকার হয়, সমর্থনের অভাবই অভিনেতাকে ব্যাপারটা 
বুঝিয়ে দেয়। 

ANÈ সবসময়েই জোরে কথা বলেন অভিনেতাদের দর্শক আসন থেকে জোরে 
নির্দেশ দেন, যাতে সবাই শুনতে পায়। এটা তার খবরদারী রা কঠোর 
মনোভাবের বিরোধী নয়। পরিচালনার সময় তাঁকে ঘিরে থাকে ছাত্ররা | 
তিনি তাদের ভালো পরামর্শকে স্বীকৃতি দেন, নামোল্লেখ করেই। “অমুকে 
বলেছে OLF বলেছে” | এইভাবে কাজটা! সকলের হয়ে ওঠে | 
তিনি তাঁর ছাত্রদের বোঝান £ “যদি নাটক বা দৃশ্য থেকে মূল বক্তব্য ফুটিয়ে 


* তুলতে নাও পারি, তাহলেও যা তার বক্তব্য নয় এমন কিছু আরোপিত হুওয়ান 


নিশ্চয়ই আটকাৰ ! নাটক ও দৃশ্যগুলি ভারী হয়ে পড়বে না । যদি কিছু কম 
গুরুত্বের হয়, তাহলেও সেটা! গুকত্বের ! যদি বেশী বোকা! চাপানো! হয় তাহলে 
এই কম কিন্তু মৌলিক eared দিকটা নষ্ট হয়ে যাবে। সব নাটকেই থাকে 
দুর্বল দৃশ্য, সাধাবন ছূর্বলতা। যদি নাটকট! সামগ্রিকভাবে আধা-আধিও ভালো 
হয়, তা’হলে একটা সমতা থাকে যেটা ধরা না গেলেও, গণ্ডগোল করার পক্ষে 
সহজ । কখনে! কখনো! আগের YOST দুর্বলতা নাট্যকারকে পরের দৃশ্যে বিশেষ 
সুবিধা এনে দেঁয়। কখনো কখনো একটা দৃশ্যের দুর্বলতা, যা দেখানো হচ্ছে, তার 
থেকে দ্বতন্ত্র কিছুকে দৃষ্তমান কবে তোলে । করিওলানাসেব মা, তার সন্তানের 
নিজের শহরে যুদ্ধযাত্রার বিরোধিতা করে যে বক্তৃতা দিয়েছিল, সেক্সসীয়র সম্ভবতঃ 
তাকে ইচ্ছে করেই দুর্বল করেছেন। তিনি যথার্থ কারণ বা গভীর আবেগের ছারা 


রঙ্গমঞ্চ/৪" 


করিওলানাসকে তার সঙ্কল্প থেকে বিচ্যুত করতে চাননি-_বরং পুরনো অভ্যাসের 
কাছে আত্মসমর্পণ করার একটা প্রবল আলস্তকে প্রধান করতে চেয়েছিলেন। 
কাজেই ভোলামনিয়ার মূখে আরও ভালো যুক্তি এবং বন্কৃতাটাকে Fhe করে 
_ তোলাটা ভুল VS | . 
“agi আমাদের অভিনেতারা নাটকে, daa আঁকর্ষক মুহূর্তে, যুক্তিপূর্ণ বাক্যে 
প্রায়শই খুব কম আস্থা রাখে। এবং এভাবে তারা, যা “atte 
এমন কিছুকে যথার্থ প্রভাব বিস্তার করতে দেয় না। তাছাড়া একটি নাটকে 
আরও প্রয়োজন, কম প্রভাব বিস্তারী অংশ । এটা মনে রাখতেই হবে, কোন 
দর্শকই সমান আগ্রহ নিয়ে সবটা নাটক দেখতে পারে না 1” 


অনুবাদ : ইরাবান বন্থুরায় 


৪৮/বৃঙ্গম 


সাধন গুহ 


0 fe 
x সংগীতের আগন রগ 
সংগীত জগতে গণসংগীত কোন সাংগীতিক ale কিংবা! গোষ্ঠী বিশেষের আরোপিত 
অভিধা নয়, আর্থ সামাজিক সৌধের সমান্তরাল উপসৌধিক বিস্তারে ও বিন্তাসে 
এটি শ্রেণীসংগ্রামেরই অনিবার্য ফলক্রুতি। শ্রুতগস্তীর শাব্দিক gaa সাথে 
উমিমুখর সুরের সমন্বয় ঘটলেই তা গণসংগীত হয় না--হতে পারেনা । হিটলারেব 
shower troop এর একটি গানের লাইন £ 

Deutchland Dutchland 

uber Alles 

অর্থাৎ “জামেনী, সবাব সেরা জামেনী”__এই গানটি হিটলার অধ্যুষিত 
সামে নীতে সবচেষে প্রিয় গান হলেও এটি গণসংগীত নয়, যেমন নয় ইংলগ্ডের 
“Rule Britrnnia, Rule the wave” অথবা আমাদের দেশের “ধন ধান্তে 
পুষ্পে ভরা আমাদের এই বস্ুন্ধবা” ইত্যাদি গাঁন। কিন্তু “লা মাসই” 
গণসংগীত। 





Aux armes citoyens 
Formey us battalions 
Marcheons Marcheons... 
( গণসেনাবাহিনীর হাতে অস্ত্র তুলে দিযে নাগরিকগণ এগিয়ে চল, এগিরে চল) 
বিস্তাবিত আলোচনায় যাবার আগে এটুকু বলে নেওয়া যাক যে, সাহিত্য সংগীত 
ও নাটক ইত্যাদি সাংস্কৃতিক অভিধার সাথে ‘গণ’ শব্দটির বিশেষণাত্মক প্রযুক্তিব 
মূল কথাই এই যে, এবখিধ শিল্পচেতনা She থাকে কমিউনিষ্ট পার্টির পতাকাতলে 
দাড়িয়ে সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীব নেতৃত্বে পরিচালিত গণবিল্পবের পথে শ্রেণীহীন 
সমাজে সর্বহীরাঁর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে, স্বভাবতই, এ ধরণের 
শপ শিল্পকমের শৈল্পিক উৎকর্ষ বিচারের মানদগুও হয় শ্রেণীসংগ্রামের চেতনা 
প্রয়োগের পদ্ধতিগত রীতি ও age তাই প্রথমেই fort গণসংগীতের 
উত্স ও ভূমিকা | 


রক্সমঞ্চ/৪৯ 


গণসংগীতের এঁতিহ্‌ সন্ধান করতে গিয়ে বর্তমান গণনাট্য সংঘেব সংগীত শাখার 
একজন কর্মী প্রস্তাব করেছেন, “এককথায় চলতি বিপ্লবী আন্দোলনে অংশ 
গ্রহণের মাধ্যমে চলবে বর্তমানের অনুধাবন আর মার্গ সংগীত চর্চার মাধ্যমে 
চলবে অতীত Serax অনুশীলন al শিল্পীকে করবে ব্জনক্ষম।” বলাই 
বাহুল্য, মন্তব্যটি তর্কসাপেক্ষ ৷ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ বলেছেন, “ভরতের ETA 
মগধ দেশজাত মাগধী অধমাগধী গীতিরীতির উল্লেখ আছে এবং এ ছুটি গীতি 
অভিজাত sa নাট্যগীতির অংগরণপে ব্যবহৃত হতে! | sal গান ছিল ted 
বা মাশ্রেণীর অন্ততৃক্তি! ‘নাটক’ প্রসংগেই ছিলো তার ব্যবহার। ক্রমে 
গান্ধ্ব বা apf সংগীতের অনুশীলন লোপ পেলো এবং প্রচলিত হলো পরিশুদ্ধ 
দেশী সংগীতের রূপ। আধুনিক সমাজে যে যে অভিজাত ক্লাসিক্যাল গানের 
ও রাগের আমর] অনুশীলন করি এর! অভিজাত দেশী সংগীতের TEES 
apf সংগীত মোটেই নয়।” মার্গ গীতির বিলুপ্তি ঘটেছে ভরতোত্তর যুগে 
আনুমানিক খৃষ্টীয় eq থেকে ৭ম শতকে | মার্গ সংগীত ছিলো দেবস্ততি এবং 
প্রবন্ধ সংগীতের অন্তভূক্তি। ভারতের নাট্যশাস্ত্রে দেখা যায় ব্রহ্ম NTER, 
,শিখেছিলেন কৃষিদেবতা শিবের কাছে। ““তজ্রোপবেদে৷ গান্বর্ব : শিবেনোক্ত 
স্বয়ংভুবে আদি আর্ধদের দৃষ্টিতে শিব ছিলেন ব্রাত্যদের দেবতা | স্বভাবতই 
বুঝতে অস্থবিধা হয়না যে, আর্ধরা তাদের বহুবিধ সাংস্কৃতিক সম্পদ আহরণ করেছে ' 
গ্রাগার্ধদের কাছ থেকে। এতৎসত্বেও আহত সম্পদকে হাতিয়ার হিলেবে ব্যবহার 
করে আর্রা প্রাগার্ধদের সংস্কৃতিকে নিশ্চিহ্করণে ব্রতী হলে! ৷ গান্ধর্বগীতি ব্যবহৃত 
হলো! শ্রেণীস্বার্থে। দেখ! যায়, স্বর্গের অনুষ্ঠান শ্রবণে মুগ হয়ে ইন্দ্র বলেছিলো, 
“প্রীতত্ত প্রথমং শক্কো দৃত্তবান্‌ R ধনং OR অস্থ্ররা এই অনুষ্ঠান বর্জন 
করেছিলো । এই রূপক কাহিনীর মধ্য থেকে এই সত্য স্পষ্টতই প্রতিভাত হয় যে 
আর্ধবসতির উত্তর যুগে প্রাগার্ধদেষ প্রতি অপরিসীম দ্বণাসপ্তাত সংগীতধারাই 
গান্ধর্ব অথবা মাগগীতি। গান ধর্ম ঘাঁর__ এই ব্যাসবাক্যেরই সমাসবন্ধ পদ 
ated । ফলেই, মার্গসংগীতের মধ্যে গণসংগীতের অতীত Seq অনুশীলনের 
প্রস্তাব অমার্কসীয় এবং আদ যুক্তিগ্রাহ নয়। আবার মার্গসংগীত বলতে যদি 
উচ্চাংগ সংগীত ধরে নিই এবং Gory সংগীতের মধ্যেই যদি গণসংগীতের 
Afoa সন্ধান করি তা হলেও প্রশ্নের অবকাশ থেকে যায়। শ্রেণী শোষণ- 
ভিত্তিক art সামাজিক কাঠামোর মূল ভিত্তি কৌোঁটিল্যের অর্থনীতি । মৌর্ধ- 
যুগেব অভ্যদয়মুখী সমাজ গঠনের সাংস্কৃতিক বিন্তাসের নীতি বর্ণনা করে চাণক্য 


t/a 


LJ 


২18 


বলেছেন, ‘fol দর্দীতি বিনয়ং। বিয়াৎ যাতি পাত্রতাম। পাত্তত্বাদ্‌ 
ধনমাপ্পোতি। ধনাৎ ধর্মং ততোস্ুখম্‌ ৷? চাণক্যের নীতিশাস্ত্রের মূল কথা এই 
যে, বিদ্যা অর্জন করতে হলে চাই ‘বিনয়’ অর্থাৎ জীবন যাপনের নিত্য free | 
এমন সিদ্ধার্থ পুরুষই ‘te নামের যোগ্য । যার! পাত্রত্ব অর্জনের অধিকারী 
তারাই ধনলাভেরও অধিকারী । বলা হয়েছে অর্থ এব প্রধান £। অর্থমূলোঁ 
ধর্মকামৌ।” অর্থাৎ, সমাজ রচনায় অর্থই প্রধান এবং ধর্মের মূলও অর্থ। 
বাহস্তায়ন ও তার siete ত্রিবর্গ প্রতিপত্তি অধ্যায়ে বলেছেন, Ro- ভূমৌ 
সংস্পৃতশ্চ-ধান্ত deete Crear মিত্রাদীনাম্‌ অর্জনম্‌, wo বিবর্ধনম্‌ 
ets? Ra শিক্ষা, সংস্কৃতি, ভূমি-কৃষিসম্পদ, গবাদি পত্তসম্পদ ইত্যাদি 
উপকরণ সবই “অর্থ, শব্দের wage fre, সর্বোপরি সভ্য হলো, 'ধর্ম 
অবিরোধেন কামং সেবেত।’ ধর্মের অবিরোণেই অর্থ ও কামের সেবা করতে 
হুবে। লক্ষ্যণীয় যে, এই অভ্যুদয়মূখী সমাজের কেন্দ্রীয় পুরুষ ছিলেন রাজা 
এবং তিনিই রাষ্ট্র Q of শতকে গুপ্তযুগেব আমলে ্রার্ষণ্যধর্মের প্রভাব 
বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায় এবং এই সময়েই প্রাচীন ব্রাঙ্গণ্যধর্ম প্রচলিত হিন্দুধর্মে 


"রুপান্তরিত হয়। এই সমসাময়িক কালেই ‘ভরত নাট্যশাস্ত্র রচিত হয় এবং 


নিকট ভবিষ্যতে আবিভূর্ত হন অভিজাত দেশী সঙ্গীতের পত্তনকার ater | 
বিষ্ণু শিব, É, লক্ষ্মী, পার্বতী ইত্যাদি দেবদেবীর পূজাও এইসময়েই প্রচলিত 
হয়। মার্কস বলেছেন, ‘The ruling ideas of a period are the 
ideas of the ruling class. শ্রেণীসমাজে “ie সম্প্রদায় বলতে বুঝি 
শোষকশ্রেণীকে | তা যদি হয়, তাহলে শোষণ যেখানে আর্য সামাজিক সৌধের 
মূল ভিত্তি সেখানে উপসৌধিক আচার ক্রিয়া নিশ্চয়ই শোষণবিরোধী হতে 


- পারেনা । মাতঙ্গ ‘রাগ বলতে ‘যঃ বঞ্জয়তি সঃ রাঁগ'_-এই ব্যামবাক্যটি নির্দিষ্ট 


করেছেন। AAR বলতে বুঝি যা আনন্দবিধায়ক । জীবন বিচ্ছিন্ন 
শ্রমনিরপেক্ষ আনন্দ অর্থই হচ্ছে বিত্তবানের অবসর বিনোদন । অতএব, এই 
উচ্চাংগ অথবা রাগ সংগীতের মধ্যে গণসংগীতের এঁভিহ্য অনুশীলন করাব 
প্রশ্নই উঠতে পারেনা, কারণ গণসংগীত মানুষের হ্জনশীল শ্রমের সম্প্রসারক 
মাধ্যম । মার্কসবাদী মাত্রেই ইতিহাস কতৃক যা গ্রাহ্য তাকেই এঁতিহ্য 


7 হিসেবে গ্রহণ কবতে অত্যন্ত এই দৃষ্টি থেকে বিচার করলেই বুঝা যাবে 


মার্গসংগীত অথবা উচ্চাংগ সংগীতের মধ্যে গণসংগীতের এত্হ্যান্ুশীলন শুধু 
এতিহাপিক ভ্রান্তি নয়, মার্কসবাদ বিরোধীও | একথা অবস্তই সত্য যে, 
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Gort সংগীতের মধ্যে যে আমরা সংগীতের ব্যাকরণ শিখতে পারি এবং 
প্রয়োজন ও সাধ্যমত তা শিক্ষা করার প্রয়োজনও অগ্রাহ্য নয়। কিন্তু, 
গণসংগীতের শিল্পীকে হ্জনক্ষম হতে হলে তার পাঠ গ্রহণ করতে হবে 
গণসংগ্রামের বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং শোষিত মানুষের দৈনিক জীবনের আচার 
ও আচরণের সাথে নিজেকে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে । একথা কখনই ঠিক নয় 
ষে, উচ্চাংগ সংগীতের চর্চার মধ্য দিয়েই গণসংগীতের শিল্পী ব্জনক্ষম হবেন। 


এখানে কোজিনৎসেভের একটি উক্তি wey এবং তা হচ্ছে এই, I think 
that every classscal art changes during the epoch. For 
every new generation a classical art has a new sense and 
many new meanings.’ 


সংক্ষিপ্ত হলেও, এতক্ষণ ধরে উচ্চাংগ সংগীতের যে দার্শনিক পটভূমিটি 
আলোচিত হলো তা থেকে এটা বুঝে নিতে কষ্ট হবেনা যে উচ্চাংগ সংগীত 
আর যা-ই হোক শোষিত মামুষের সুপ্ত শক্তি তথা শ্রমের সম্প্রসারক মাধ্যম নয়। 
তা বদি হয়, তবে গপসংগীতের ISR সন্ধান কোন্‌ পথে কেমন করে সম্ভব? 
তাহলে দেখতে হয় ক্লাসিকাপ গানের উৎস কোথায। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ বলেছেন, 
'লোকগীতি কিংবা পল্লাগীতির are আশ্রয় করেই ক্রমবিকাশের পথে 
অভিজাত ক্লাপিকাল গীতিরূপের বিকাশ হয়েছিল। অতএব এই সিদ্ধান্তে 
আসা অযৌক্তিক হবেনা যে, মাগ দেশী, দরবারী ইত্যাদি সমস্ত সংগীতেরই 


মাতৃজঠর লোকসংগীত। wh পূনিমা সিংহ বলেছেন, ‘It is reasonable 
to speculate that when Indian socitey reached a phase of 
urbanisation it presided scope for gifted individual specialists 
to create complicated musical forms by sythesising . and 


í 


৯ 


universalising the diverse folk traditions that followed into | 


these centres. It appears that such creative synstemisation 
of musical forms also stimulated the scholars with musical 
taste to build up a theoritical base of grammer of music: 
The universal appeal of Indian classical’ music perhaps lies 
in the fact that the principles of underlying the building 
up of classical music are derived from diverse sources of 
spoutaneous popular creation of a variety of ethnic groups 
in Indiia.’ অতএব লোকসংগীতই যদি ক্লাসিকাল গানের eat হয় 
তবে এর এঁতিহাসিক ভিত্তিটিই খুঁজতে হবে সর্বাগ্রে । মরিয়স সিনাইভারের 


ভাষায়; ‘Primitive music is a seperate field of its own, but 
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toa much greater extent than art music ıt is bound up 
with everyday life and with many special factors 
psychoological, sociological, symbolic and linguistic.’ 
উচ্চাংগ সংগীত art 200910-এর অন্তর্ভুক্ত! ডাঃ স্থধীভূষণ ভট্টাচার্য মহাশয়ের 
মতে, ‘Classical music of India resembles the Sanskrist 
language in this respect for one has to learn its rules 
before one can play on in the classical style.’ We have, 
therefore called the music cultivated এবং পাশাপাশি তিনি বলেছেন, 


‘ ‘But the unlettered rural folk speaks his dialect witnout 


knowing its phonology and morphology. His speech has a 
phonology and morphology of his own. He picks up the 
grammer of his speech imperceptively. His music resembles 
his speech in this respect for like his speech he learns also 
his music by natural participation without having any 
knowledge of the grammer of his music. A common rural 
man is musically illeterate, so to say.’ 

মানব সমাজের ক্রমবিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই দেখা যায়, যে 
শ্রমপ্রক্রিয়ার ফলে প্রাণীজগতে বৃহত্তম বিপ্লব ঘটিয়ে মানুষের আবির্ভাব সম্ভব হলে! 


তা আৰে! বিধিব বিধান নয়-সবটাই প্রাণীজগতের সৃজনশীল প্রয়াসের সার্থক প্রকাশ 
অর্থাৎ সংগ্রামেব সফল রূপায়ন। এই শ্রমপ্রক্রিয়াই সম্প্রসারিত হলো অস্তিত্বরক্ষার 
তাগিদে বিশেষ বিশেষ আচার ও আচরণ পদ্ধতির মধ্য দিয়ে। এভাবেই 
পদচাবণার আনন্দ বিষাদ ভয় এবং ক্রোধজনিত নানা ছন্দ থেকে নৃত্য, ভূমির 
ওপর হস্তব্যাদন থেকে ate এবং মানবকণ্ঠের নির্ভাষ স্বরক্ষেপণের অস্তরলোকে 
নুরের আবির্ভাবের মাধ্যমে গীতের প্রকাশ। নৃত্য গীত এবং বাগ্ধের সমাহায়ই 
সংগীত। মানুষের মুখে ভাষা ফোটার পর আদিম সাম্যসমাঁজে বিভিন্ন টোটেম- 
গোষ্ঠীর যুখবন্ধ মানুষের যৌথ শ্রমধ্বনিই ধীরে ধীরে বপান্তরিত হয় Ethnic 
music বা কৌমসংগীতে, স্পষ্টতই বুঝা যাচ্ছে যে, শ্রমশক্তির সন্প্রসারক ও 
উদ্দীপক মাধ্যম হিসেবেই সাংস্কৃতিক ক্রিয়।কলাপের বিকাশ ঘটেছে এবং তদর্থে 
সংগীতেরও। কৌঁম সংগীত ছিলো বুন্দসংগীত এবং বিভিন্ন টোটেম উৎসবের 
মধ্য দিয়েই প্রকৃষ্ট হয়েছে তার বিস্তৃতি ও বিন্তান। এখানে একটি বিষয়ের প্রতি 
আমাদেব সতর্ক দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়া দরকার । এটি হচ্ছে তৎকালীন সমাজে 
এন্দরজালিকের ভূমিকা । অলক্ষ্য এক কল্পিত শক্তিব উদ্দেস্তে নিবেদিত সমর্পনেব 
ভঙ্গীর মাধ্যমে এন্্রজালিক মস্তরোচ্চারপের মূল লক্ষ্য ছিলো ইচ্ছাপুরণ যাব নেপথ্য 
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ভূমিকা ধের । এই মন্ত্র ছিলো ঘরানার বৃত্তবন্দী অর্থাৎ এক একটি টোটেম 
গোষ্ঠীর এক একটি মন্ত্র। কৌম্‌ সংগীতধারার এটি যেমনি একটি দিক আর এক 
frre তেমনি বাস্তবভিত্তিক । ইন্দ্রজালের বৃত্তের বাইরে আদিম মানুষের কাছে 
সংগীত ছিলো! শ্রমোৎপাদক প্রেরণা এবং বহিপ্রককৃতির অমোঘ নিয়মের রহস্তা- 
বিষ্কারে জ্ঞানার্জনের প্রয়োগবিধি যাতে মুখ্য ভূমিকা ছিলো! stress অজান্তে তাব 
বিজ্ঞানী মনের । কৌম সংগীতধারার এই দ্বিবিধ ধারাবাহিকতা অনুধাবন করলেই 
সিদ্ধান্ত গ্রহনে অস্থবিধা হয়না যে, নিঃশ্রেণীক সমাজে সাংস্কৃতিক প্রয়োগের তাগিদ 
ছিলো যৌথ মেহনত নির্ভর অবিভক্ত মানবশক্তির সাহায্যে বহিপ্রকৃতিকে জয় 
করবার তাগিদ। তখনও উৎপাদক শক্তি উদ ত্ত বলে কিছু ae করতে শেখেনি 
বলেই সমাজশৃংখলা রূপ নেষনি শৃংখলের এবং সংগ্রামও পরিনত হষনি মানুষের সাথে 
মান্তুষের লড়াইয়ে । শ্রেনীসমাজ পত্তনের সাথে সাথে যেই মুহুর্তে মমাজশৃংখলা 
পরিণত হলো শৃংখলে, CARS থেকেই শৃখপিত মানুষের সাংস্কৃতিক প্রয়োগের 
প্রয়োজন নির্দিষ্ট হলো শৃংখলভাঙার লক্ষ্যে । আগেই কৌম সংগীতে ছুটি উদ্দেষ্ 
বিবৃত হয়েছে । ধর্মের বাতাবরনে প্রথমটি ছিলো আরোপিত এলং অস্তিত্বের 
অভিলাষে দ্বিতীয়টি ছিলো সহ্জাত। শ্রেণীসমাজে প্রথমটির উত্তরণ ঘটেছে 
ভাববাদী, দর্শনে এবং দ্বিতীয়টি সমৃদ্ধ হয়েছে বন্তবাদী দর্শনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে | 
শ্রেণী সমাজে জাতিভিত্তিক সমাজগঠনের পর এই দ্বিতীয় ধারাঁটিই রূপ পরিগ্রহ 
করে লোকসংগীতে। আমাদের দেশে লোকসংগীত ও গণসংগীতের অন্বতম 
প্রধান কীতিন্তন্ত হেমাংগ বিশ্বাস মহাশষ যথার্থই বলেছেন, 'লোকসংস্কৃতির উৎপত্তি 
প্রবহমানত| ও বিবর্তনের কতকগুলো সর্বজনগ্রাহ্য বৈজ্ঞানিক গতিরেখাকে অবলম্বন 
করতেই হয়, না হ’লে কোন আলোচনা সম্ভব নয়। এতিহাসিক বস্তবাদ যেমন 
মন্ুয্যসমাজের চলার গতিরেখাকে উদ্ভাসিত করেছে সেই এঁতিহাসিক বস্তবাদেব দ্বন্থ 
প্রগতির আলোকেই লোকসংস্কৃতিরও রূপাস্তরের কপরেখাকে অস্কিত করতে হবে l 
যে লোকসংগীত সম্পর্কে এতক্ষণ আলাচনা করা হলো সে সম্পর্কেও কষেকটি 
কথা বলে নেওয়া দরকার কারণ বৈদিক তথা শাস্ত্রীয় সংগীতের যে দার্শনিক 
পরিগ্রেক্ষিতটি ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে তারই সমান্তরাল লোকসংস্কৃতির 
দার্শনিক প্রেক্ষাপটটিও আমাদের জানা দরকার । এটা বল! বোধ হয় অত্যুক্তি 
হবেনা যে, ঢালাওভাবে পল্লীসংগীতকে লোকসংগীত বলার একটা প্রবনতা 
আমাদের অনেকের মধ্যেই আছে। আগেই সংস্কৃতির সাথে ধমের যোগন্ত্র 
রচনার একটা স্থপরিকল্পিত প্রয়াসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এখন দেখা যাক 
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- এর বিরোধী সামাজিক চিস্তাটি কি ছিলো। এন্দ্রজালিক মন্ত্রাচারীরাই শ্রেণী- 


সমাজের পুরোহিত সম্প্রদায় । শোষন ব্যবস্থা অনাহত রাখার মূল পরিকল্পনার 
স্থপতি ছিলো এরাই । ফলেই, ধম? স্বর্গ, নবক ইত্যাদি নানাবিধ কল্পিত ব্স্তরও 
আবিষ্কারক এরাই | কিন্তু এর বিরোধী ove অনুপস্থিত ছিলোনা । ফড়দর্শন 
সমূচ্চয়ে দেখা যায়, ন স্বর্গোনাপবর্গশ্চ নৈবাঁতমাপারলৌ কিক: 

নৈৰ বর্ণাশমাহীনাৎ ক্রিয়াশ্চ ফলদাষকাঃ 

অগ্নিহোত্রং ত্রয়ো বেদাঃ তি ভম্মপুণ্ড কম, 

বুদ্ধিপৌকষ হীনাং জীবিকা ধাতুনিমিতা 
অর্থাৎ, স্বর্গ মোক্ষ আত্মা, পরলোক, বর্ণাশ্রমধমের ক্রিয়া সবই মিথ্যা ও নিশ্ষল। 
যাগযজ্ঞ, WP দণ্ড, ভম্মতিলক প্রভৃতি বুদ্ধি এবং পৌকষহীন মানুষের জীবিকা 
অর্জনের উপায় মাত্র। এরপরই বলা হযেছে, ‘এতাবানেব লোকাহয়ং যাবাম, 
ইন্দিয়গোঁচরঃ’ অর্থাৎ ইন্দ্রিযদ্বারা যা অনুভব কর] যায় তাই AST) রাজ্যশাসনে 
সাধারণ মানুষের অধিকার দাবীরও উল্লেখ পাওয়া যায় বাহম্পত্য সুত্রে। 

বার্তা দগ্ডনীতিশ্চেতি বাহম্পিত্যাঃ 

সংবরনমাত্র feat ইতি লোকয়াত্রীবিদঃ | 
অর্থাৎ শিক্ষণীয় হিসেবে কৃষি ও পশুপালন ( বার্তী ), রাজ্যশাসন ও শক্রদম ন( দণ্ড 
নীতি ) ইত্যাদিরও উল্লেখ করা হয়েছে এবং ধমকে (ত্রয়ী) বলা হয়েছে প্রজাদের 
বিশ্বাস উৎপাদনের আবরন মাত্র। চাঁণক্যের আবির্ভাব এর অব্যবহিত পরবর্তী 
যুগে। চাণক্য প্রাচীন ভারতীয় অর্থনীতিব যে শর্ত নিদেশিত করেছেন তাতে 
আছে__ 

(১) ‘sare কৃতক্ষেত্রানি এক পুরুধিকানি দগ্যাৎ বিক্রয়াধানবর্জনম, ৷? 
অর্থাৎ কৃষক এক পুরুষ জমির অধিকার পাঁবে কিন্তু বিক্রী কিংবা দানের অধিকার 
তার নেই। . 

(২) শশুত্ব-ধাতুশান্্রসপাঁক মনিরাগঞ্জ তজজ্ঞদংযোকা, অর্থাৎ যে ব্যক্তি খনি 
থেকে বাণিজ্য দ্রব্য আহরণ, ধাতুপ্রত্তত শাস্ত্র 'ও রসায়ন ste বিষয়ে অভিজ্ঞ তিনিই 
খনি পরিচালনার ভার পাবেন | 
প্রথম শর্তাটতে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে জমিতে কৃষকের অধিক।ব প্রতিষ্ঠার স্বীকৃতি 
ছিলনা এবং দ্বিতীয় শর্তাটতে যে অভিজ্ঞতার কথা বলা হয়েছে চাণক্য বণিত 
‘He শব্দের মধ্যেই তার বহন্ত নিহিত। বর্ণাশ্রমের যে সমাজনীতি তাতে 
খোলাখুলিই বলা হয়েছে, ‘উচ্ছিষ্টমন্নং দাতব্য জীর্ণানি বসনানি চ’ অর্থাৎ শৃত্রের 
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জন্তু বরাদ্দ থাকবে ছেঁড়া মাদুর, জীর্ণ বসন ও উচ্ছিষ্ট অন্ন। এরপর আর কোন 
সন্দেহের অবকাশ থাকেনা যে, আর্থসামাজিক সৌধন্তরে শ্রেণীপেষণ ও শোষণের 
পরিচয় যদি এই হয় তবে তার উপসৌধিক প্রতিফলন এর ব্যতিক্রম হতে 
পারেনা। 

লোক সংস্কৃতি বলতে আমরা কি বুঝবো? ‘লোক’ শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 
টিকাকার মণিভদ্র বলেছেন পদার্থসার্থ বা পদার্থ সমৃহ। তিনি প্রত্যক্গগোচর 
পদদার্থসমৃহকেই একমাত্র সত্য বলেছেন। 'সৎ বলতে বুঝি অস্তিত্ব এবং এই 
‘সৎ?’ থেকেই সত্য। অর্থাৎ অস্তিত্ব WHE একমাত্র সত্য। আবার বৈদিক 
প্রয়োগে ‘লোক’ বলতে ভূমিকেই নির্দেশিত করে । অতএব ‘লোক’ বলতে আমরা 
জীবন তথা ভূমিকেই অবিছেগ্ অর্থে গ্রহণ করতে পারি। লোক+সম্+ককতিস 
লোকসংস্কৃতি। আবার, সম্‌4কৃতি+সংস্কৃতি। “সম, অর্থে সম্যক এবং কৃতি’ 
অর্থে ক্রিয়া। অতএব জীবন সম্পকিত সম্যক ক্রিয়ই gfe একই সর্থে 
সম+গীত+সংগীত। এই লংগীতেরই পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল প্রত্যন্ত অতীতে 
বিভিন্ন টোটেম উৎসবে পরবর্তীকালে যার উত্তরণ ঘটেছে নানাবিধ লৌকিক 
অনুষ্ঠানে । এবার লোকসংগীত বলতে আমরা এটাই বুঝবো যে, যে সংগীত 
aint অস্তিত্বের সংগ্রামকে সম্প্রসারিত তত স্থনির্দিষ্ট করে একমাত্র সেই সংগীতই 
লোকনংগীত | মনে রাখা দ্ররকার যে, শ্রেণীসমাজে বিত্তভোগী সম্প্রদায় 
বিস্তহীনের শ্রমের ফলল অব্যাহত ভাবে ভোগ করার জন্তই সমাজিক উৎপার্দিকা 
শক্তির উদ্দীপক স্পন্দনটি রুদ্ধ করার প্রয়াসে ছিলো বদ্ধপরিকর এবং BY পেটে মেরে 
নয়, শোবকশ্রেণী তাদের শ্রেণীস্বার্থে শোষিত মানুষের শক্তির প্রাণাধার 
সংগীতকেও কেডে নিয়ে দুর্বল করে দিতে চেয়েছে সামগ্রিক প্রতিরোধ শক্তিকে | 
ধর্মের দোহাই দিয়ে এরা মেহনতী মানুষের হ্জনশীল শ্রমকে বিপথগামী করে 
মানুষকে পরিণত করতে চেয়েছে যন্ত্রে এবং এভাবেই তাদের হাতে লোকসংগীতও 
হয়েছে বহুক্ষেত্রে বিকৃত ও বিভ্রান্ত | আচার্য ক্ষিতিমোহন লেন শাস্ত্রী মহাশয়ের 
একটি উক্তি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ । তিনি বলেছেন, ‘আর্যরা নাচগান পেয়েছেন 
অনার্ধদের কাছ থেকে। বিধাতা ভারতে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য চেয়েছেন; তাই প্রবল 
আর্যসংস্কৃতি অপেক্ষাকৃত gq অনার্য সংস্কৃতিকে বিনাশ করতে পারেনি । তবে 
বিনাশ করতে না পারলেও তার সংগ্রাম থামেনি। ভেতরে বাইরে তা আজও 
চলছে। আলোচিত তথ্য থেকেই দেখা যাচ্ছে, লোকসংগীত যৌথ শ্রমের গান, 
লোকসংগীত কৃষিজীবী মানুষের সগ্রামের গান। অবশ্য এই সংগ্রামের সাথে 
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সম্পৃক্ত যে জীবন লোক সংগীতে তার সৰ্বাঙ্গীন প্রকাশই ঘটেছে। প্রেম, বিরহ, 
আনন্দ সবই আছে, কিন্ত, শ্রেণীসমাজে ধীরে ধীরে এই লোকসংগীতের মধ্যেও 
সামস্তপ্রভুরা নিজেদের শ্রেণীন্বার্থ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় চিন্তার অঙ্ণপ্রবেশ ঘটিয়ে 
একে বিরুত করেছে। সামস্ততান্ত্রিক আধসামাঁজিক কাঠামোতেই লোৌকসংগীতের 
সার্থক প্রকাশ ঘটে, এবং একই সময়ে লোকসংগীতে বিক্ৃতিও ঘটে। 
ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের মন্তব্য উদ্ধৃত করে বলা! যায়, ‘যদিও লোকসাহিত্য 
মাত্রেই পল্লী-সাহিত্য, কিন্তু পল্লী-সংগীত মাত্রেই লোকসাহিত্য নহে। কারণ, 
বাংলার পল্লীতে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় কতৃক বিভিন্ন সময়ে বহু আধ্যাত্মিক 
সংগীত রচিত হইয়াছিল, তাহা বাংলার লোকসংগীতের অন্তভূক্ত বিবেচনা করা 
সমীচীন হয় না। বাংলার পল্লীর সহজিয়া weer গান, নাথ ধমতিত্বের গান, 
দেহতত্বের গান, বাউল, pia, মারফতী, শ্যামাসংগীত বাংলার লোকসংগীত 
নহে।’ একথা অব্য শ্বীকার্ধ যে, পল্লীজীবনে সাধারণ মানুষের মনে ধর্মের 
এবং দেবদেবীর একটা প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিলো, কিন্ত সেই লৌকিক ধমর্ণচারের 
মূল ক্রিয়া ছিলো! শস্তকেন্দ্রিক অর্থাৎ এঁহিক স্থুখ বাসন|রই গ্যোতক। এই 
প্রসংগে গোকাঁর উক্ভিটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, ‘অতি প্রাচীনযুগে 
সব ভগবানই ছিলে! মাটির মায় | ঈশ্ববের প্রতি নরাত্মা রোপের ঘটনাটি 
থেকেই বুঝা যায় যে, প্রাকৃতিক cite থেকে ধর্মীয় চিন্তার উদ্ভব হয়নি-_এটা 
এসেছে সামাজিক সংগ্রাম থেকে । প্রাচীন মানুষের কোন দেবতাই বিমূর্ত 
কিংবা উদ্ভট ছিলে! না । তাই মেহনতী মানুষের ধর্মীয় চিন্তাকে উদ্ধৃতির মাঝে 
রেখেই বলা যায় ষে, এটা একান্তই একটা শৈল্পিক সৃজন |” 

শ্রেণীসমাজে বিত্তবান aema বিত্তহীনের সংস্কৃতিকে নানাভাবেই adhe 
করতে চেয়েছে। লোকসংগীতের সম্পদ অপহরণ করেই গড়ে উঠেছে আমাদেব 
উপাসনা ও স্তবগীতি। এভাবেই গড়ে উঠেছে গ্রীস দেশের এরগেষ্টরীয় ও 
ল্যাটিফাণ্ডিয়ান সংস্কৃতিকে রুত্বক্ঠ করে পাশ্চাত্য দেশের কোরাল ম্যাস, 
ম্যাছ্রিগাল গ্রস্ভৃতি। দাসযুগের দাসপ্রভ্র! ক্রীতদাসদের খেয়াল খুশীষত হত্যা 
করব অধিকারী ছিলো বলেই তৎকালী সমাঙ্গে লোকসংগীতের সার্থক বিকাশ 
ঘটেনি। সামস্তযুগে সামন্তপ্রভুরা কৃষি উৎপাদন, শ্রমিকের একছত্র মালিক 
ছিলো না। উৎপাদনের উপকরণ ও ব্যক্তিগত শ্রমের ভিত্তিতে কৃষক এবং 
কারিগর শ্রেণীর নিজস্ব ব্যবসার এবং সম্পত্তির অধিকারও এই যুগে দেখা যায় । 
ফলেই, এই যুগেই লোকসংগীতের উল্লেখযোগ্য প্রসার লক্ষ্য করা যায়। এবং 
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এই যুগেই লোকসংগীতকে বিরুতফরণের প্রয়াসটিও বিশেষভাবে লক্ষণীয় । 
ফ্রান্সিস we একজায়গায় বলেছেন, “During slavery in Jamaica all 
that had survived of African traditions was a cult known in 
the island as Miyali. This came from the fragments of 
former African societies. Its central ceremony was a death 
and resurrection dance and music. Towards the end of 
slavery this cult fused with fundamentalist Baptist 
christianity of Negro American slave missonaries brought over 
to the island by their loyalist masters after the American 
Revolution.” 
এই aafe ধারাটিব নাম Pancamoria যাঁকে ভিত্তি করে সাম্প্রতিককালে 
গড়ে উঠেছে টুইষ্ট নাচের Blue beat বা Ska blues. সেসিল শার্প 
কর্তৃক সংগৃহীত একটি লোকসংগীতের পাঠান্তরও লক্ষ্যণীয় । Three maid 
a milking গানটির মূল বয়ান হচ্ছে : 

“Here‘s a health to the bird in the bush 

Here’s a health to the bird in the bush 

For the birds of one feather they will all flock together. 
এব বপাস্তরিত পংক্তি হচ্ছেঃ 

Here’s a health to the king on his throne 

Here’s a health to the king on his throne 

For we'll drink down the sun and tary till the noon. 
গণসংগীতের এঁতিহ্য অহুশীলন করতে গিয়ে এগুলোর দিকে দৃষ্টি দিতেই হবে 
এবং এ কথাটাও মাথায় বাখতে হবে যে, আমাদের স্থরসঞ্ধক সা থেকে নি এবং 
পাশ্চাত্যেব স্থ্রসপ্তক ডে! থেকে সি অর্থাৎ এক কথায় সা, রে, গা, মা, পা, ধা, 
নি (সা) এবং ডো, বে, মি, ফা, সো, লা, সি (ডো) এই octave বা 
Sey প্রত্যন্ত অতীতে মেহনতী মামুষের সংগ্রামী শ্রমধ্বনিরই মাজিত 
ফলশ্রুতি এবং প্রথাবন্ধ নির্দেশ। পাশ্চাত্য সংগীতের কেন্দভূমি গ্রীসদেশের 
waar সম্পর্কে বল! হয়েছে, ‘The Greek modes are important 
to an understanding of western music, for they were taken 
over by the early christian church from the ethnic group 
musical cult. 
আর একটি কথাও মনে রাখতে হবে গণলংগীতের এঁতিহ্য অনুশীলন করতে 
গিয়ে এবং তা হচ্ছে এই যে, মানব সমাজের উধালয় থেকেই সংগীত ছিলে 
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উদ্দেশ্যমুখী । আপাতদৃষ্টিতে স্বতস্ফর্ড মনে হলেও সংগীত কোনদিনই উদ্দেশ্য 
নিরপেক্ষ ছিলো না। ‘When the birds chatter a sing at the 
advent of spring it is spontaneous, when they cry ont of 
fear apprehending a danger that too is spontaneous, But 
a greater conscious effort is likely to be involved in the latter. 
case. This happens also at the higher stage of evolution. 
When the baby babbles, it is just for its own sake. It ıs 
in most cases an expression of his inner joy. But when he 
cries for hunger a some other disability it has a greater 
semanticity than his former behaviour for now he wants 
to draw the attention of others towards him. A greater 
portion of the traditional musical of the Indian tribes is 
like the crying of birds, spontaneous and at the same time 
purposeful. Of course it ‘can express many other huming 
feelings than joy and fear. But one of its main features is 
that the music is predominantly objective. wit বলা যায় 
উচ্চাংগ সংগীত subjective কিন্তু লোকসংগীত objective | 


যে সর্বহারা বিশ্ববোধ শ্রমিক শ্রেণীকে নিভূল নেতৃত্ব দেয় আর্থসামাজিক 
বাজনৈতিক ক্ষেত্রে হৃত অধিকার পুনরুদ্ধারের সাফল্য অর্জনে সেই বোঁধই 
প্রতিফলিত হয় তার শ্রেণী উপসৌধের আচার ও আচরণগত fate । কৃষিভিত্তিক 
গ্রামীণ অর্থনীতির প্রতিবেশেই লোকসংগীতের সার্ক বিকাশের কথা আগেই 
বলা হযেছে এবং মানব সমাজের উধালগ্র থেকেই সংগীত মাহুষের সৃজনশীল 
শ্রমশক্তির উদ্দীপক ও সম্প্রসারক মাধ্যম-_তারও উল্লেখ কবা হয়েছে এবং এই 
নিরিখে বিচার কবলেই দেখা যাবে যে, hE সামন্ততাস্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় গ্রামীণ 
অর্থনীতিতে ধ্বস নামাব ফলে কৃষকদের এক গরিষ্ঠ অংশও জমি এবং ভিটা থেকে 
উচ্ছন্ন হয়ে ধীরে ধীরে পরিণত হয়েছে শিল্পশ্রমিকে । এই শ্রমিক সমাজের 
পুঁজি বলতে থাকে ছুটি হাত এবং এদের সম্পর্কেই মার্কস বলেছেন, They have 
nothing to loose but their chains. গ্রামীণ পরিবেশে পরিবন্ধিত যে 
মানসিক কাঠামোর মধ্য দিয়ে এবা নিজেদের ভাব ও ভাবনাকে অভিব্যক্ত 
করতে অভ্যস্ত সেই একই মানসিক পরিগণ্ডীতে অবস্থান করে শ্রমিক হিসেবে 
এর! যখন নাগরিক প্রতিবেশে কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে লালঝাগার নীচে দাড়িয়ে 
নিজেদের ভাষায় এবং নিজেদেরই Segre স্থরে R করে গান তখন তাঁর 
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উত্তরণ ঘটে গণসংগীতে। তাই বলা যায়, লোকসংগীত যখন শ্রেণীসংগ্রামের 
পরিণত চেতনার বার্তা নিয়ে গ্রামীণ আর্থসামাজিক অর্থাৎ কৃষিভিত্তিক শ্রমের 
শীমানা পেরিয়ে জীবিকার তাগিদে নাগরিক শিল্পশ্রমজীবনের সাথে নিবিড় বন্ধনে 
আবদ্ধ হয়ে কৃষিশ্রমিক ও শিল্পশ্রমিকের সৃজনশীল Gos সমন্বিত ও সংহত করে 
সংগ্রামের পথকে প্রশম্তকরণেব মাধ্যমে ভাষা স্বর ও আংগিকের চিহ্নিত গণ্ডীকে 
অতিক্রম করে স্বাধীনভাবে ধাবিত হয় সর্বহারা একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার নির্দিষ্ট 
লক্ষ্যে তখনই লোকসংগীত বপ নেয় গণসংগীতের। লোকসংগীতেব ভাব ও ভাবনায় 
বাস্তব জীবনেব বহুমুখী প্রকাশ ঘটে কিন্তু গণসংগীতের একমাত্র লক্ষ্য রাষ্ট্র ক্ষমতা 
দখলের এবং সর্বহাঁবা একনায়কত প্রতিষ্ঠার পথকে WIA করে তোল! । বলা যায, 
গণসংগীত শ্রমিক শ্রেণীর নিজস্ব R এবং শ্রেণী সচেতন সংগ্রামের TTS 
বিষয়ের গুণ ও প্রকৃতিগত আচার আচরণের মাধ্যমে লব্ধ বিষয়ীভূত চেতনার 
way ফলশ্রুতি | TS যে, যে শ্রমিক সংগ্রামের ময়দানে দাড়িয়ে লড়াই 
করতে কল্পতে গণসংগীত রচনা করেন সেই শ্রমিকই কিন্তু আবার বস্তিতে বসে 
সান্ধ্য মজলিসে আবেগ নিয়ে গাইতে থাকেন নিজেরই ওঁতিহ্যমপ্ডিত লোকসংগীত | 
এই চেহারা শুধু এই দেশে নয়, পৃথিবীর সর্বত্র । কয়েকটি নজীর দিচ্ছি : 
ফরাসী দেশের যে শ্রমিকটি ভাঙা বুকে গাইতে থাকেন 

পুয়ের প্যাসে লে ছুঁয়ে BA ঘাঁভেক্‌ ত্যোই 

জ্যাইমেঁবি মৌরী'দ্যাস্‌ cor রাযা 

3 ( শেষ ছুটা দিন তোমার বাহুতে শুয়ে 

আমি হাসতে হাসতে মরতে পাবি ) 
তখন এটি লোকসংগীত কিন্তু সেই একই শ্রমিক যখন গেয়েছেন ঃ 

আলম ত্রিকুলার আভাস সেভা লিয়ে 

মার স'অ মারস'অসি...তোইয়া ভূ 

agre সিউ... | 
তখন এটি গণসংগীত। এটি বিখ্যাত ‘লা মাস‘ই’ গানের অংশ-_কবি হারীন 
চট্টোপাধ্যায় যার Sat করেছেন ‘অব কোমর বন্ধ তৈয়ার হোঁ’..-ইত্যাদি। 
একজন নিগ্রো শ্রমিক যখন আপন মনে গাইতে থাকেন ঃ 

Life is a carnival...believe it or not 

Life is a carnival-:-two bits a shot 
তখন এটি লোকসংগীত কিন্তু একই শ্রমিক যখন গায় 
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While millions live in misery and mililons die before us 
Don’t sing ‘My country is of the’ but sing this little chorus 
Should I ever be a soldier beneath the red flag I would fight 
Should the germ I ever shoulder 
Its to crush the tyrants might. 
আমার ঘবের চাষীর ছেলে যখন মনের আবেগে-_ 
কাটল কোতর দোতরা 


তুই ate করলু বাউবিয়ারে 

ওরে দৌতরা তোর Bol টানে 

বাড়ীঘর মোর না লয় মনেরে 
এটি তখন লোকসংগীত, কিন্তু ওই গানপাগল চাষীর ছেলে যখন জীবিকার সন্ধানে 
গিয়ে চা বাগানের লেবার কণ্টকটর জাছুবামের শিকাব হয এবং ধীরে ধীরে 
প্রতিরোধের মুখে এগিয়ে আসে তখন সে গায় : 

বুড়োকাটা যেমন তেমন 

পাতাটানা বড় কাম 

cates জাদুরাম ফাকি faa 

পাঠালু আসাম । 

আজ মুই তোক্‌ পাওনা দিতে 

রাখলু সকল দ্বাম। 
এটি গণসংগীত। আগেই বলেছি যে, গ্রামেব জমি এবং ভিটা থেকে উচ্ছেদ 
হয়ে চাষী শহরে এসে যখন শিল্পশ্রমিকে (Industrial labour) পরিণত হয় 
তখনও মনের দিক থেকে সে কিন্তু ফিরে যেতে চায় তার সেই আপন সীমানায়। 
এদের মধ্যে অবাঙালী শ্রমিকের সংখ্যা স্থপ্রচুর । শহরে প্রায়ই দেখা যাষ 
যৌথভাবে এবা গান গাইছেন। এর! যখন অবসর বিনোদনের সময গান : 

মকৈয়ারে COLA গুণ গহইলোনা জালা 

আগে আগে হব চলে পাছে সে বোষালা 

Coral পাছে হেংগ! চলে তিনবেড সোষাল। 


এটি লোকসংগীত, কিন্তু, মন্মুরী শ্রমিক ( wage labour) যখন তার জীবন 
কাহিনী শোনায় গানে 
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feel ছাপরাকে হামহো রহলি এক কিষাণ 
হুজম্‌ মহাজন কইলন্‌ ঘর খলিহান্‌ ( খামার ) 
ঘরসে নিকাল দিইলন্‌ পুলিশ মহান্‌ 

খালি পেটে নোকবী খোজে চলনি ছুই পরানী 


ভয় ছাটানিকা মালিক দেতো রহল্‌ নিশিদিন 
সহত নহত হামসো! বিতল হওয়ানী ' 


নয়া সময়কে নয়া জোয়ান্‌ 
তু রাখ recs সান্‌ ( সম্মান ) 
জনতাকে অধিকার দিল! দ 
হাতোয়ামে লে ল তু ১ 
ললকা নিশানী (লাল নিশান ) টি 
তখন এটি গণসংগীত। এখন আমরা সহজেই এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি 
যে, গণসংগীতের এঁতিহ্য অনুসন্ধান করতে হবে এই লোকসংগীতের মধ্যে এবং 
একই সংগে লোকসংগীতের উদ্দেশ্য প্রস্থত কিরুতকরণের প্রচেষ্টা সম্পর্কেও 
অবহিত থাকতে হুবে। 


॥ নির্দেশিকা ॥ 


(3) Ethnomusicology and India. Sudhibusan Bhattacharjee. 
(২) An approach to the studies of Indian Music—Dr. 
Purnima Sinha. (৩) The Indiom of people—James Reeves. 
(8) The Hamlyn Junior Encyclopedia ( world of Music ) 
Ed—Kenneth Bailey. (¢) Dance in Society—Francis Rust. 
(৬) Critique of the Political Economy—Karl Marx. 
(1) Man in the Primitive world—Adamson Haelel. a 
(৮) লোকায়ত দর্শন-_দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, (2) ভারতের সংস্কৃতি 
ক্ষিভিমোহন সেন, (১০) ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র ‘লেখা ও রেখা; এবং 
সারস্বত' এর কয়েকটি সংখ্যায় প্রকাশিত হেমাংগ বিশ্বাস, অরুণকুমার খায় এবং 
ডঃ প্রভাতকুমার গোস্বামীর প্রবন্ধাবলী । 
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সম্পাদনা : দিলীপ মঙ্গুমদাব 





কয়েকটি প্রাসজিক কথ! 


'রঙ্গমঞ্চে'র পাঠকদের মীর মশার রক্ষ হোসেনের ‘এর উপায় কি? প্রহসনর্ট 
উপহার দেওয়া হল। গ্রন্থটি ১৮৭৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এ বছর, 
১৯৭৫ সালে, গ্রন্থটির শতবর্ষ পূর্ণ হবে। এব ছুটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল 
বলে অনুমান করা যায়। কিন্ত ছুটি সংস্করণেরই নিদর্শন এতাবৎ এদেশে 
পাওয়া যায়নি । ১৯৬৫ মালে বাংলাদেশের খ্যাতনামা সমালোচক এবং চট্টগ্রাম 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংল! বিভাগের প্রধান ডঃ আনিম্ন্দাসান শিকাগো 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ে গ্রন্থটির ২য় সংস্করণের একটি বই দেখতে পান এবং তখনই 
এর নকল সংগ্রহ করেন। অতঃপর ১৯৭৩ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিষ্ভালয়ের 
বাংলা সাহিত্য সমিতি কতৃক ‘পাণ্ডুলিপি’ নামক সংকলন গ্রন্থের ওয় খণ্ডে 
উক্ত প্রহসনটি wifes হয়। ববীন্দ্রভারতী বিশ্ববিষ্ঠালয়ের বাংলা বিভাগের 
অধ্যাপক ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত আমাকে “he fay (ওয়) খণ্ড দ্বেখার ন্থযোগ 
দেন এবং বন্ধুর কামাল মুস্তফা ও মুহম্মদ সাদিকুজ্জামান ‘the fay 
থেকে ‘এর উপাষ কি” প্রহসনের নকল প্রস্তুত করে দেন | 


+ 


ib. 


নাট্যকার মীর মশাররফ হোসেন 

মীর মশার্রফ হোসেন নিঃসন্দেহে বিস্বতপ্রায় লেখক নন, তবে বু আলোচিত 
বহু উচ্চারিত লেখকও নন তিনি। তাঁর সাহিত্যকীতির জনপ্রিয়তা একটি 
মাত্র গ্রন্থকে ঘিরেই সর্বাধিক আবতিত। গ্রন্থটির নাম '“বিষাদসিদ্ধু' ৷ 
বিষাদশিন্ধুর বিষয়-উৎস ধর্মকেন্্রিক ) সেজন্য বলা চলে যে সাহিত্যগ্ুণ সত্বেও 
এই ধর্মীয় মূলোর আবেদন জনপ্রিয়তার শক্তিশালী উপাদান হিসেবে কাজ 
করেছে। সমালোচকেরা আলোচ্য গ্রন্থটকে মীর সাহেবের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলে 
চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। এ ব্যাপারে আমরা দ্বিমত পোষণ করি না। 
যেহেতু ধর্মকেন্দ্রিক আখ্যানের মধ্যেও মাঁনবেতিহাসের চিরস্তন সত্য প্রচ্ছন্ন 
থেকে যায়, প্রবৃত্তির রপজ মোহের দাহ-ই সহৃদয়হদয়সংবেদ্য হয়ে ওঠে। 
একজন সমালোচক বলেছেনঃ "ইতিহাসের প্রকৃত মরুপ্রাস্তর নয়, এজিদের 
প্রেমদীর্ হৃদয়ই এখানে কারবালায় রূপান্তরিত হয়েছে।”১ 

বিষাদসিন্ধু মীর সাহেবের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ সন্দেহ নেই, কিন্তু ‘শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের অন্তরালে 
তীর আরো বহুবিধ রচনা চাপা পড়ে থাকলে মশার্ব্রফ হোসেনের শিল্পী- 
ব্যক্তিত্বের স্বরূপসদ্ধান ব্যাহত হতে বাধ্য। জীবনের শেষ দিকে তিনি 
ধ্মগ্রচারসংক্রাস্ত পুস্তক (-_মৌলুদ শরীফ, বিবি খোদেজার বিবাহে, হজরত 
ওমরের ধর্মজীবনলাভ, হজরত বেলালের জীবনী, মদিনার গৌরব, মোল্সেম 
বীরত্ব, এসলামের জয় প্রমুখ) রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন, বলাবাহুল্য, 
তার শিল্পীব্যক্তিত্বের স্বরূপ সন্ধানে এগুলির আলোচনা অপরিহার্য নয়। কিন্তু 
যে তিনখানি নাটক তিনি রচনা করেছিলেন এবং তীর উদ্দাসীন পথিকের 
মনের কথা, বিবি কুলস্থম, গাঁজী মিয়ার বস্তানী প্রমুখ আত্মজীবনীম্বলক 
রচনাগুলির সঙ্গে পরিচয় থাকা প্রয়োজন | এবং কেবল মশার রফের শিল্পী 
ব্যক্তিত্ই নয়, ত্দানীস্তন জাতীয় ইতিহাসের পটভূমিকায় মুসলিম মানসের 
গতিগ্রকৃতির কিছুটা আভাসও এর থেকে পাওয়া ষাবে। 

মীর মশাররফ ঘষে তিন খানি নাটক রচনা করেন সেগুলি হুল £ বসস্তকুমারী 


` 


(১৮৭৩), জমিদার দর্পণ (১৮৭৩) এবং এর উপায় কি? (১৮৭৫)। 
উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের শেষের দিকে মনোমোহন বন্থ, গিরিশচন্দ্র ঘোষের 
প্রভাবে যে গীতাভিনয় রচনার পর্ব সুরু হয়, মীর মশাররফ সেই প্রভাবে 
প্রভাবাঞ্িত হয়ে বেহুলা গীতাভিনয়ও ( ১৮৮৯) রচনা করেন। মীর মশাঁররফের 
না্যকৃতি আলোচনার পূর্বে প্রথমেই একটা কথা বলে রাখা প্রয়োজন যে, 
বিষয়বস্ত বা নাট্যাঙ্গিকের দিক থেকে মশীরব্রফ কোন অভিনব রীতির api 
নন, অথবা নাট্যসাহিত্যে তিনি কোন নৃতন দিকৃনির্দেশও করেন নি। ব্যবহৃত 
প্রচলিত বিষয়বস্তকেই তিনি নাটকের আখ্যান হিসেবে গ্রহণ করেছেন। 
সংস্কৃত নাটক তিনি পড়েছিলেন কিনা জানা যায় না, কিন্ত নান্দীপ্রস্তাবনা প্রমুখ 
সংস্কৃত রীতির প্রয়োগ দেখে মনে হয় যে, সমসাময়িক সংস্কৃত-প্রভাবিত বাঙালী 
নাট্যকারদেরই তিনি অন্থুসরণ করেছিলেন। সংলাপ ব্যবহারে মশার.রফের 
প্রবণতা কথ্যরীতির প্রতি, এবং স্থানবিশেষে ভাষায় আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যও 
প্রতিফলিত হয়েছে। ইতিপূর্বে ae তাঁর প্রহসনগুলিতে এবং দীনবন্ধু 
ব্যাপকভাবে তার নাটকগুলিতে কথ্য ও আঞ্চলিক ভাষারীতির প্রয়োগ 
ঘটিয়েছিলেন। সংগীতের ব্যবহারও তাঁর নাটকে আছে, অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
এগ্তলি নাটকের অপরিহার্য উপাদান হয়ে উঠতে পারেনি। - নাটকের গঠনের ? 
ক্ষেত্রে প্রচলিত রীতিই তিনি মেনে চলেছিলেন, তবে 'দৃশ্যে'র স্থলে কখনো 
'রঙ্গভূমি' কখনো ‘tte শব্দ তিনি ব্যবহার করেছিলেন HEE পৃথক পৃথক 
নাট্যঘটনার উপস্থাপনার ক্ষেত্রে । | 

মশাররফ যদি প্রচলিত রীতিরই অনুগামী হুন, তাহলে বাংলা নাট্যসাহিত্যের 
ধারায় ভার নাম উচ্চারিত হবার সার্থকতা কোথায়? আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা 
সেই প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করব | f 

(>) বসস্তকুমারী s ১৮৭৩ সালে মীর সাহেবের বসস্তকুমারী নাটক প্রকাশিত 
হয়। গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে মীর সাহেব লিখেছিলেন__'আমার 
অনুরাগ তরুর দ্বিতীয় কুস্থম’...। অর্থাৎ এটি তার দ্বিতীয় রচনা ।২ কাহিনীটি 
সংক্ষেপে এইরকম : 'সপত্বীপুত্র নরেন্দ্রের কাছে প্রণয় নিবেদন করেও প্রত্যাখ্যাত 
হয়ে ইন্ত্রপুরের রাণী রেবতীর চিত্তে প্রতিহিংসার আগুন জলে ওঠে। রাজ! A 
বীরেন্্রসিংহের কাছে নরেন্রের নামে মিথ্যে অভিযোগ করে তিনি তার গ্রাণঘণ্ড 
ঘটালেন। নরেন্দ্রের স্ত্রী বসস্তকুমারী স্বামীর সহগমন করলেন। শেষ মুহুর্তে 
সমুদয় অবগত হয়ে বীরেন্দ্রসিংহ রেবতীকে হত্যা করে স্বয়ং মৃত্যুবরণ করলেন Po 
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তিন অঙ্কে বিভক্ত আলোচ্য নাটকটিতে মোট এগারটি বঙ্গভূমি (দৃশ্য ) রয়েছে, 
রয়েছে মোট আটটি সঙ্গীত। 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত সমালোচনায় বন্ধিমচন্দ্র 
বসম্তকূমারীর ভাষ! সম্পর্কে লিখেছিলেন £ “তাহার 'রচনার ate বিশুদ্ধ বাংলা 
অনেক হিন্দুতে লিখিতে পারে না?” প্রথম নাট্যরচনা হিসেবে সংলাপের কৃতিত্ব 
শ্বীকার করতে হয়। “মধ্যে মধ্যে পয়ার ও অগিত্রছন্দের ব্যবহার আছে।* 
জে. সি. গুপ্তের 'কীতিবিলাস', কাঙাল হরিনাথের “বিজয় are’ প্রভৃতির 
প্রভাব 'বসন্তকুমারী*র উপর বিদ্যমান বলে লমীলোচকের! মন্তব্য করেছেন। 
বসন্তকুমারীর উপাখ্যান যে প্রচলিত উপখ্যান সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। নাট্যকার 
নাটকটির অন্য একটি নামও রেখেছিলেন-_““বৃদ্ধন্য তরুণী ভার্যা ৷ এই দ্বিতীয় 
নাম থেকেই পরিফার হয়ে যায় যে, যে কুলীন AT বঙ্গসমাজে প্রবল ব্যাধির 
WE থেকে সংগৃহীত। 

বসম্তকুমারী নাটকে নাট্যকারের সর্বাপেক্ষা উল্লেখষোগ্য কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে 
রেবতী চরিত্র অক্কনে। সম্ভবত, প্রচলিত আখ্যানের মধ্যে নাট্যকারের 
মোৌলিকত্বও সেখানেই । আধুনিক কালের সমালোচক একে ফ্রয়েডীয় মনন্তত্বের 
ছায়াপাত বলেই মনে করতে পারেন। ব্যর্থ কামনা We করছে প্রতিহিংসার 
দাবানল। শুধু কী তাই? আর, কামনার ছলনাটুকু ! নরেন্দ্রের রূপসৌন্দর্যে 
আত্মহার] রেবতী বৃদ্ধ পতিকে ছলনা করে বলছে £₹_দেখ দেখি, আমি 
তোমায় কতদিন বলছি cx, যুবরাজ নরেন্দ্রকুমারের মুখখানি দেখতে বড়ই সাধ 
গেছে। আমার গর্ভজাতই না হোলো, আপনার সন্তান ত, তা মহারাজ! 
আমাকেও আপনার মত দেখতে হয় । একটিবার দেখা দিতে নাই? আমারও 
সাধ আছে ত'!’ লক্ষ্যণীয় “সাধ? শব্দটির ব্যবহার । পুত্রবৎ প্রীতির ছলনার 
মধ্যে রেবতীর গোপন মনের “সাঁধটি আত্মগোপন করে আছে নিঃসন্দেহে ; 
কিন্ত অতঃপর এই 'দাধ'ই প্রত্যাখ্যাত হয়ে প্রতিহিংসায় প্রবল হয়ে উঠেছে, 
নরেন্রের উপর চাপানো হয়েছে মিথ্যে অপরাধের বোঝা, এবং রেবতী নির্দয় 
নিমগ্ন হয়ে বলে উঠেছে £_আমার সম্মুখে কুলাঙ্গারকে জলন্ত অনলে প্রবেশের 
- অনুমতি কর ।...যদ্ি পারেন, তবে আমায় পাবেন, একে কামবিকারও বল! 
যেতে পাঁরে। তবে উনিশ শতকের কৌলীন্তনীতিশাসিত সমাজের পটভূমিটি 
স্মরণ রাখলে এবং মানবিক সহানুভূতি নিয়ে দেখলে রেব্তীর কামবিকারের 
তাৎপর্য অুসন্ধান করা যায় A রমণীর বৎসরের পর বৎসর ধরে বৃদ্ধ স্বামীর 
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সহমৃতা হয়ে জলন্ত চিতায় প্রবেশ করত, WAT সুস্থতা কী তাদ্বেরও ছিল! 
মনের সুস্থতার প্রকাশ প্রথান্ুগত্য ও অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে--বিদ্রোহে। 
অবশ্য এ কথাও ঠিক যে, সমাজ তখন সামগ্রিকভাবে নারীর ব্যকতিস্বাতন্ত্য 
স্বীকার করে নেবার ww প্রস্তুত ছিল না। সংলাপে, কটাক্ষে, প্রতারণায় 
Wes তরুণী ot রেবতীর ব্যক্তিত্ব আভাসিত; এই যৌবনবতী রমণীর 
প্রেমাবেগ চরিতার্থতার পথ কোথায়! নাটকের প্রারস্তে বিপত্বীক বৃদ্ধ রাজ! Sosa 
সিংহের সঙ্গে বিদূষক প্রিয়্বদের কথোপকথন অংশটি উল্লেখযোগ্য, যেহেতু এর 
মধোই তীর মনের স্থবিরতার চিন্নটি প্রকাশিত হয়ে পড়েছে । ‘ফুল দেখলে মন 
খুনী’ হবার আবেগ আর বৃদ্ধের নেই, স্বাভাবিক ভাবেই নেই, তবু “MN মলে ঘর 
ye হয়’ বিদূষকের এই বাক্যের বিবিধ পুনরুক্তিতে-_ “তীর চিত্তশক্তিতে একটু 
একটু করে ফাটল ধরতে সুরু হল এবং ক্রমে কোন নবীনা যুবতীকে স্ত্রী হিসেবে 
হৃদয় ও রাজপুরীতে গ্রহণ করাই স্থির করলেন।৪ নবীন! যুবতী রেবতী 
কিন্ত অভ্যাসের দাসত্বের চাকায় নিজেকে পিষ্ট করতে চাইল না। নবীনা যুবতী 
নবীন যুব্কর্কেই তার প্রেমাবেগ চরিতার্থতার উপায় বলে বেছে নিল, সম্পর্কের 
বিচারে যদিও তা অবৈধ, গহিত। তাই একে কামবিকার না বলে, নারীর 
ব্যক্তিস্বাতন্ত্য বিকাশের বিকার প্রস্থ পথ বলেই আখ্যা দেওয়া! উচিত। 

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ate মোছের প্রতি আকর্ষণের চিত্রাঙ্কনে মীর 
মশার্রফের শিল্পী-আত্মার উল্লাস ধ্বনিত হয়েছিল আর একটি গ্রচ্থে--'বিষাদ- 
সিদ্ধু'তে (১৮৮৫--৯০ )। Sata চৌধুরী সঙ্গত ভাবেই বলেছেন, ALE 
উৎ্সর্গাকৃত মহৎ প্রাণের বিষাদময় চিত্র অঙ্কিত করতে বসে তিনি প্রকৃতপক্ষে 
TRS etre হৃদয়ের আত্মক্ষয়ের মহিমাকেই ট্রাজেডীর গৌরব দান 
করেছেন Pe 

(২) জমিদার দর্পন 2 জমিদার দর্পন প্রকাশিত হয় ১৮৭৩ সালে। সংক্ষেপে 
এর বিষয়বন্ত এইরকম £ জমিদার হায়ওয়ান আলী অতি পাষণ্ড, প্রজাপীড়ক ও 
নারীমাংসলোলুপ। আবুমোল্লার স্ত্রী হরন্েহার রূপে সে আত্মহার!। তাকে 
ভোগ করার ফড়যন্ত্রে লিপ্ত। প্রথমে সে আবুমোল্লাকে শান্তি দিয়ে হুরন্নেহার 
আত্মসমর্পণ প্রত্যাশা করেছিল। পরে বলপূর্বক তাকে অপহরণ করে এনে A 
লালসা বৃত্তি চরিতার্থ করে এবং গর্ভবতী নুরুন্নেহার মারা যায়। অতঃপর হয় 
বিচারের প্রহসন, দেখা! ate জমিদারের পক্ষে রয়েছে ইংরেজের স্থানীয় প্রতিভূরা। 
জমিদার নির্দোষ প্রমাণিত হয় এবং আবুমোল্লার হাহাকারের মধ্য দিয়ে নাটক 


-a 


শেষ হয়। এই নাটকটি ৩টি অঙ্কে বিভক্ত এবং মোট ০টি গর্ভাঙ্ক ও ৮টি 
সংগীত সম্ঘলিত। 

জমিদ্বার দর্পন নাটকে দীনবন্ধুর নীলদর্পণ নাটকের প্রভাব প্রসঙ্গ বহু আলোচিত | 
নীলদর্পণের মূল্য নিরূপণ প্রসঙ্গে সমালোচক বলেছেন : _“নীলদর্পণ নাটক 
এদেশের মানস গঠনে ব্যাপকতর' প্রভাব বিস্তার করেছিল re) কিছু atire 
anf বিচ্যুতি সত্বেও এইখানেই তার সার্থকতা এবং এই সার্থকতার বিচারে দীনবন্ধু 
পথিকৃতের মর্যাদায় আসীন। দীনবন্ধু নীলদর্পণ নাটকের দৃষ্টান্তে উৎসাহিত - 
হয়ে পরবর্তী কালের নাট্যকারের! দর্পণ নাটক রচনায় অগ্রসর হুন। 
+......প্রব্র্তাকালে দৃক্ষিণারঞ্কন চট্টোপাধ্যায় “চা-কর-দর্পণ” নাটকে চা বাগানের 
শ্রমিকের উপর চাকরদের অত্যাচারকে অঙ্কিত করতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর 
“জেল দর্পণ” নাটকের বিষয়বস্ত হল উনিশ শতকে ইংরেজদের জেলে কয়েদীদের 
উপর অমানুষিক অত্যাচার । মীর মশাররফ হোসেনের ‘জমিদার দর্পণ’ নাটকে 
পাড়াগীয়ের এক মুসলমান জমিদারের অত্যাচারের কাহিনী বণিত হয়েছে। 
আবার ‘কেরাণী দর্পণে কলকাতার কেরাণী জীবনের বাস্তবচিত্র আছে। বাঙালী 
সমাজের কদাচার দেখানো ছিল “সাক্ষাৎ দর্পণের উদ্দেশ্য। ‘aed বাঙ্গালীর 
ব্যবসাবিমুখ মনোভাবের নিন্দা করা হয়েছে। এবং বাণিজ্যের মধ্যে যে বাঙালীর 
উন্নতিলাভ সম্তব তাই প্রচার করা হয়েছে। এইরকম আরে! কয়েকখানি দর্পণ 
নাটকের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে । যেমন- “ভারত দর্পণ", ‘পলীগ্রাম দর্পণ’, 
টাইটেল দর্পণ” 1৮৭) অবশ্য নীলদর্পপের শিল্প সফলতা অন্থকারী দর্পণ নাটকগুলি 
অর্জন করতে পারেনি। ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক সমস্তার রেখাচিত্র উপস্থাপনীতেই 
এগুলির এতিহাসিক মূল্য নিহিত। আমাদের আলোচ্য জমিদার দর্পণ নাটকে 
অতি স্বাভাবিক ভাবেই নীলর্পণ নাটকের প্রভাব পড়েছে, সেই সংগে প্রভাব 
পড়েছে মধুন্দনের বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রে! প্রহমনেরও ৷ মধুস্থদনের উক্ত 
প্রহসনটিতেও নারীমাংসলোলুপ শঠ এক জমিদারের চিত্র জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। 
মধুসথদনের প্রতিভা মীর মশার aces ছিল না, তাই, জমিদারের শঠতা ও প্রতারণা 
যতটা জমিদার দর্পণে উচ্চারিত ততটা exfte নয়। মধুস্থদনের মতো তিনি 
জমিদীরের কথা ও কাজকে একন্ুত্রে মেলাতে পারেন নি। অন্তর্দিকে নীলদর্পণে 
- যে উদ্যত রাজনৈতিক প্রশ্নটি সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের আহ্বানে আভাসিত হয়ে 
উঠেছিল, অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই কথিত ‘fre’ (৮) মীর মশাররফ সে 
প্রশ্নের দিকে মুখ ফেরান নি। এইখানে বরং মধুসুদ্রনের সঙ্গে তার APT! 
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জমিদারের স্বণ্য চরিত্র অঙ্কনে ছু'জনেই তার নারীমাংসলোলুপতার প্রসঙ্গ বেছে 
নিয়েছেন নাটকের আখ্যান হিসেবে । অথচ বাস্তব ক্ষেত্রে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের 
ফলে উদ্ভুত এই জমিদার শ্রেণী ছিল বাঙলার কৃষককুলের প্রধান AG 
একদিকে গ্রামাঞ্চলে মুদ্রা-অর্থনীতির প্রবেশ, আর একদিকে জমিদার ও 
মহাজনদের অত্যাচার--বাঙলার গ্রাম্য অর্থনীতিতে গভীর সংকট ae T 
করল 1৯) কেবল কৃষক রমণী ভোগ নয়, বিবিধ আধিক শোষণে জমিদার 
অতিষ্ঠ কবে তুলেছিল প্রজার জীবন। শ্রীঅভয়চন্্র দাম তার The Indian 
Ryot গ্রন্থে এমনতর আধিক শোষণের বিস্তৃত তথ্য উদ্ধৃত করেছেন, যথা: 
ইস্কুল খরচা, তার খরচা, বারুণী খরচা, রসদ খরচা, বড় মহাপ্রসাদ, তরি, 
বিবাহ কর, পুলিশ খরচা, বরদারী খরচা, আয় কর, তাত কর, ধাই কর, মাথুর, 
সম্তন জমা, জরিমানা, সেলামি, খারিজ দাখিল, নজরানা গ্রসৃতি। বুড়ো 
শালিকের ঘাড়ে রে! কিংবা জমিদার দর্পণ নাটকে জমিদারের শ্রেণীচরিত্র 
উন্মোচিত হয় নি, কেবল জমিদারের নারীমাংসলোলুপতার বিশেষ ঘটনায় তার 
আভাস রয়েছে | 

এই সাদৃশ্য সত্বেও মধুস্ছদনের প্রহসনটির সঙ্গে মীর সাহেবের জমিদার Pta 
পার্থক্য আছে। প্রধান পার্থক্যটি হল: মীর মশার্রফ জমিদারকে বৃটিশ 
সাআজ্যবাদের দোসর হিসাবে চিত্রিত করেছেন। নাটকের ১ম অংকের ১ম Ok 
asics হায়ওয়ান আলী আপশোষ করেছেন : --'সাবেক আমল হলে কোনদিন 
কাজ শেষ করে free: তা কি ব্লবো। এখনকার আইন খারাপ... 1 
এখনকার বলতে ইংরেজ আমলের বলে বোঝানো হয়েছে । এবং এর সুত্র 

ধরে জনৈক সমালোচক বলেছেন £ ইংরেজ শাসনব্যবস্থার, বিশেষ করে তার 
মশাররফ হোসেন! কিন্ত আশ্চর্যের কথা, নাটকের শেষ ছুটি দৃশ্তের কথা 
তিনি fas হয়েছেন। শেষ ছুটি দৃশ্যে দেখানো হয়েছে বিচারের প্রহসন | 
ম্যাজিষ্ট্রেট থেকে জজ সবাই ফরিয়াদী পক্ষকে অত্যন্ত অবহেলার চক্ষে দেখেছেন, 
তাদের বক্তব্যে অকারণে বাধা we করেছেন? শুধু কী তাই? “পবিত্র 
বিচারালয়ে” বিচারকের আচরণটাই বা কী? একটা দৃষ্টান্ত দিই £--িচ্চহাস্ত 
করিয়া পূর্ব তুড়ি ও শিশ দিয়া নৃত্য এবং ইংরেজী গান করিয়া দর্শকদের প্রতি, A 
দৃষ্টি করতঃ হাস্তপূর্বক Bre কিংবা ডাক্তার কানিংহামের সঙ্গে জজের 
কথোপকথন, —How is Mrs. Cuningham 7 I have not seen -her 
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for a long time” —a2 আচরণ ও এই পরিবেশে ঘে গ্রকৃত বিচার সম্ভব নয় 
সে কথা আমরা মুহুর্তেই বুঝে যাই ? তাই কোর্ট ইন্সপেক্টর ‘আসামীগণের নামে 
ওয়ারিস করিয়া গ্রেপ্তার দেবার হুকুম করলেও বিলাসপুর জেলার দেসন 
আদালতের রায়ে দেখ! গেল মামলা! ডিসমিস হয়ে গেল এবং আসামী জমিদার 
হায়ওয়ান আলী খালাস হয়ে গেলেন। দেখতে পাই, জজ নিজেই এ ব্যাপারে 
পরোক্ষে এক ভূমিক! গ্রহণ করেছেন, জুরিরা THF সাহায্য করছেন, আর জজ 
নিজে সাহায্য করছেন আসামী পক্ষের ব্যারিস্টার, সাক্ষী ডাঃ কানিংহাম 
প্রভৃতিকে। তাই রায়ের শেষে FoR ব্যারিস্টার সেকহাণ্ডের জন্য জজের . 
প্রতি আপন দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করে দিয়েছেন। i 

জমিদার দর্পণ নাটক সেকালে আলোড়ন তুলেছিল কি না এখন তার প্রমাণ 
পাওয়া ছুরহ। তবে বঙ্ষিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনের(১১) গ্রন্থ সমালোচনা থেকে 
সে সম্পর্কে একটি পরোক্ষ ইঙ্গিত পাওয়া যায়! fey নাটকটির ভাষার 
বিশুদ্ধতার প্রশংসা করেছিলেন, জানিয়েছিলেন যে, _বঙ্গার্শনের জন্মাবধি এই 
পত্র প্রজার হিতৈষী’, কিন্ক-_“আমরা পাবনা জিলার প্রজাদদিগের আচরণ শুনিয়া 
বিরক্ত এবং বিষাদযুক্ত হইয়াছি, জলন্ত অগ্নিতে দ্বতাহুতি দেওয়া নিস্প্রোয়জনীয় | 
আমরা পবামর্শ দিই যে গ্রন্থকারের এ সময়ে এ গ্রন্থ বিক্রয় ও বিতরণ বদ্ধ কর! 
কর্তব্য ৷ ইতিহাসের ছাত্র মাত্রেই জানেন যে, সমনাময়িককালে পাবনায় 
জমিদারী জুলুমের বিরুদ্ধে ব্যাপক কৃষক বিদ্রোহের wai হচ্ছিল, হিন্দু ও 
মুসলমান উভয় কৃষকই বিদ্রোহে সামিল হচ্ছিল, প্রায় ২৪০টি গ্রাম এই বিদ্রোহে 
যোগ দিয়েছিল।১২ জমিদার wid তার wf বিচ্যুতি সীমাবদ্ধতা সত্বেও 
কৃষক বিদ্রোহে ইন্ধন যোগাতে পারত বলে বঙ্ষিম স্বীকার করেছেন। 

তাছাড়া আরও একটি কথা আছে। Ewa হিন্দু জমিদারের চিত্র অঙ্কন 
করেছেন, আর মশাররফ মুসলমান জমিদারের চিত্র অঙ্কন করেছেন। দৃষ্টির 
উদারতা সত্বেও তখনকার কালের বিচারে হিন্দুর পক্ষে মুসলমানের, কিংবা 
মুনলমানের পক্ষে হিন্দু পাষণ্ডের চরিত্র অঙ্কন সম্ভব ছিল all জমিদার দপণ 
নাটকে মুসলমান জমিদারের চিত্র অস্কিত হলেও প্রস্তাবনা অংশে নট ও 
হুত্রধারের কথোপকথন তাৎপর্যপূর্ণ । কুত্রধার বলেছে যে জমিদারর! ছুই দলে 
বিভক্ত, “যেমন হিন্দু, আর মুসলমান নট সম্মতি জানিয়ে বলেছে-_পঠক 
বলেছ। এ দলের (হিন্দু) এক জানওয়ার যে কি কুকাণ্ড করেছিল, সেকথা 
মনে হলে এখনও পিলে চমকে যায় এখনও চক্ষে জল এসে পড়ে। উঃ, কি 
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ভয়ানক!’ অবশ্ঠ এই পর্যন্তই, হিন্দু জমিদারের কুকীতি প্রসঙ্গ অতঃপর চাপা 
দেওয়া হয়েছে। তবে মশীর্রফ মুসলমান জমিদারেরও হিন্দু File 
(qaf) চরিত্র এঁকেছেন। wee হিন্দু জমিদার ভক্তপ্রসাদ্বের 
মুললমান রমণীর প্রতি আসক্তির চিত্রও এঁকেছিলেন। আসলে শ্রেণীচরিত্র 
Bite না হলেও জমিদাররূপ পাষণ্ড যে সম্প্রদায় নিবিশেষে শয়তান--এই সত্য 
এঁদের চেতনায় ধরা দিয়েছিল। We কেবল প্রহসনেই সেই শয়তানের 
চরিত্র অঙ্কন করেছিলেন, কিন্তু মশাররফ জমিদার দপণ ছাড়াও আরো! 
একাধিকবার আত্মজীবনী শীর্ষক রচনায় তার wat উদঘাটন করেছিলেন। 

এবং মশাররফের ছুঃসাহসিকতা ও সত্যনিষ্ঠাও প্রসঙ্গত আলোচিতব্য। 
জমিদার দপণের 'পাঠকগণ সমীপে নিবেদনে তিনি লিখেছেন-_“নিরপেক্ষতাবে 
আপন মুখ দপণে দেখিলে যেমন ভালমন্দ বিচার করা! যায়, পরের মুখে তত 
ভাল হয় না। জমিদার বংশে আমার জন্ম, আত্মীয়-স্বজন সকলেই জমিদার, 
wom জমিদারের ছবি অস্কিত করিতে বিশেষ আয়ান আবশ্যক করেনা । 
- আপন মুখ আপনি দেখিলেই হইতে পাঁরে।” শেষের বাক্যটি বিশেষভাবে 
sate | উদাসীন পথিকের মনের কথার পাঠক মাত্রেই জানেন যে, সে গ্রন্থেও 
মশাররফ প্রজাপীড়নের whey চিত্র অঙ্কন করেছেন, জমিদার পিতার স্থৃতির 
প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে বদ্ধপরিকর থেকেও তীর 'ঘোর আমোদে'র চিত্র তিনি 
পাঠকদের উপহার দিয়েছেন, গাজী মিয়ার বস্তানীতেও এইরূপ আত্মচিত্র 
উদ্ঘাটিত হয়েছে। 

জমিদার দরপণের বিরুদ্ধে আর একটি বড় অভিযোগ হুল, এখানে স্থবিচারের 
জন্ত ‘মহারাণী ভিক্টোরিয়া'র হস্তক্ষেপ প্রার্থনা । মশাররফের পরিবার বৃটিশ 
সাম্রাজ্যবাদের স্থানীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রেখে চলত এ কথা 
অবিসংবাদিত সত্য । নীলদর্পণের সমালোচনা প্রসঙ্গে মৃশীর্রফ নিজেই তো 
বলেছেন--'দীনবন্ধুবাবু ইংরেজ্ের ক্রুটি ইংরেজের কুত্পাই -গাইয়া গিয়াছেন। 
ইংরেজের মধ্যে যে দেবভাব আছে, প্রজার প্রতি মায়ামমতা cae এবং ভালবাসার 
ভাব আছে, তাহা তিনি চক্ষে দেখিয়াও প্রকাশ করেন নাই ১৩ Wests 
মশার রফ সম্পর্কে এ অভিযোগ সত্য, কিন্তু এই স্ববিরোধিতার বীজ কী তৎকালীন 
সমাজের মধ্যেই নিহিত ছিল না? যে নবজাগরণের কথা আমরা এত সাডম্বরে 
উচ্চারণ করি, সেই নবজাগরণের শ্রেষ্ঠতম ফসল-_হিন্দ, বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও 
কী এই স্ববিরোধিতা একান্তই সুলভ নয়? এমন কি জাতীয়তাবাদের গুরু 


৮ 


die 


বলে ধারা কথিত হন, রবীন্দ্র কথিত ইংরেজের প্রতি আবেদন নিব্দেনের থালা 
তারাও কী বহন করেন নি নতশিরে | 

(৩) এর উপায় কিঃ ১৮৭৫ সালে মীর মশার রফের তৃতীয় নাট্য রচনা ‘এর 
উপায় কি’ প্রকাশিত হয়। মদ ও cube রাধাকান্তবাবু কিভাবে পত্রী 
মুক্তকেশীর কৌশলে পুনরায় গ্ররুতিস্থ হলেন আলোচ্য নাটকে সেই কাহিনী 
বর্ণিত হয়েছে। নাট্যকার এটিকে প্রহসন বলে উল্লেখ করতে চেয়েছেন। 
বুচনায় প্রথম অঙ্ক বলে নির্দেশ করে চারটি রঙ্গভূমির অবতারণা করেছেন 
নাট্যকার। একজন সমালোচক বলেছেন; 'গঠনরীতির দিক দিয়ে একে 
চারটি দৃশ্য সম্ঘলিত একাঙ্কিকা বললে ভূল হবে না।”১৪ এ নাটকের সবচেয়ে 
উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, স্থচনায় এতে নান্দী প্রস্তাবনা নেই৷ সঙ্গীতের সংখ্যাও 
কমে এসেছে। যে চারটি সঙ্গীতের ব্যবহার আছে, বলা যেতে পারে সেগুলি 
পরিবেশকে বরং ফুটিয়ে তুলতে সাহাঁধ্য করেছে--বিশেষতঃ বিকৃতি ও আসক্তির 
ব্যঞ্জনা সঙ্গীতগুলির মধ্য Ra চমৎকার অভিব্যক্তি লাভ করেছে। 

‘এর উপায় কি প্রহসনে’ তৎকালীন বাংলাদেশের একটি সামাজিক সমস্যা রূপ 
লাভ করেছে। তখন কৌপিন্য প্রথা, বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ, নীলকর ও চা- 
করদের অত্যাচার ইত্যাদি সমস্যার ঘঙ্গে আসবাসক্তও সমস্যা! হয়ে দাড়িয়েছিল। 
স্থরাপান ও গণিকাগমন যে কতটা সামাজিক স্বীকৃতি ate করেছিল তার 
প্রমাণ পাওয়া যাবে রাজনারায়ণ বনু প্রমুখদের রচনা থেকে৷ উনিশ শতকের 
দ্বিতীয়ার্ধ থেকে এর বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলনও গড়ে উঠেছিল। স্থরাপান 
ও গণিকা গমনকে কেন্দ্র করে উনিশ শতকে যে সকল ব্যঙ্গচিত্র, প্রহসন, নকৃস! 
নাটক, রচিত হয় কৌতুহলী পাঠকদের নিকট তার তালিকা! একটি পেশ করা 
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কামিনী নাটক ( ১৮৬৭ ) | ক্ষেত্রমোহন ঘটক | স্থধা না গরল ( ১৮৭০ ) | 
জ্ঞানধন বিদ্যালংকার ! মনোরমা নাটক ( ১৮৭২ ) | মদননোহন মিত্র ॥ শরৎকুমারী 
নাটক ( ১৮৭৩ ) | নিমচন্ত্র মিত্র | বিধবার দাতে মিশি (১৮৭৪) | গোপাল 
মুখোপাধ্যায়? আমি তো উন্মাদিনী ( ১৮৭৪ ) | শ্ৰীপতি চৌধুরী ॥ 

আমরা যে তালিকা উল্লেখ কবেছি তা ১৮৭৫ সাল পর্যন্ত । ১৮৭৫ সালে 
মশার রফের 'এর উপায় কী’ প্রহসন রচিত হয়। বলা বাহুল্য, এর পববর্তাকালে 
কীতিমান সাহিত্যরথী ছাড়াও বহু wA লেখক রঙ্রব্যঙ্গের সাহিত্য রচনা 
করেছেন। সাম্প্রতিককালে ‘aay নামক পত্রিকাব বৈশাখ ১৩৮" সংখ্যায় সেই 
সকল বচনার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে, এগুলি সংগ্রহ ও আলোচন! 
করেছেন Belted ভট্টাচার্য । ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ও তীর ‘বাংল! সামাজিক 
নাটকের ক্রমবিকাশ’ শীর্ষক গ্রন্থে পৃথক অধ্যায়ে মদ্যপান ও বেশ্টাসক্তি নিয়ে 
লেখা নাটক ও প্রহ্সনগুলি বিচার বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা করেছেন। 

তাহলে দেখা যাচ্ছে মীর মশাররফ প্রচলিত বিষয় নিয়েই ১৮৭৫ সালে প্রহসনটি 
বচন! করেছিলেন। উপস্থাপনাব নতুনত্ব এর মধ্যে নেই। আনিহুজ্জামান 
এর উপায় কি প্রহসনের আলোচনা প্রসঙ্গে এর উপর দীনবন্ধুব সধবাব একাদশীর 
প্রভাবের উল্লেখ করেছেন এবং সঠিক ভাবেই তিনি বলতে চেয়েছেন যে দীনবন্ধুর 
প্রতিভা মশার রফের ছিল না; তাই রাধাকাস্ত নিমটাদ নয়, Bone নয়, 
মুক্তকেশীও মোটামুটি ব্যক্তিত্ব বিবজিত। 

‘oq উপায় কি’ প্রহসনের প্রেরণা মশাররফ আপন জীবন থেকেই খুঁজে 
পেয়েছিলেন। উক্ত প্রহসনের বিজ্ঞাপনে ‘লিখক’ জানিয়েছিলেন, “কিন্ত 
সাধারণের উপকারের জন্য সত্যতত্ব প্রকাশ করিতে কখনি সঙ্কোচিত হুইব 
AP এবং এ বিজ্ঞাপন থেকেই জানা যায় যেঁ-“প্রথম সংস্করণ ‘এর উপায় 
কি’ কোন প্রিয়তম বন্ধু ভ্রাতাকে উপহার দেওনা নয়। পুস্তক ভাল নহে, 
সকল স্থানেই সমান আদর দেখিয়া বন্ধুবর বড়ই লাঞ্ছিত হন।” মশাররফ 
সাহেবের আত্মজীবনী মূলক রচনাগুলিতে-_বিশেষতঃ বিবি কুলস্থম গ্রন্থে তার 
চিত্তের মধুকর বৃত্তির চমৎকার অকপট চিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে। পত্নী থাকা 
সত্বেও তিনি শ্যামবৰ্ণ ইঙ্গ বঙ্গ এক বারবণিতার সংসর্গে লিপ্ত হন, এবং সেই 
বারবণিতার ‘গর্ভে আমার ওরসে একটি পুত্র জম্সিল। এ গ্রন্থেই আছে যে 
মীর সাহেব গৃহ-পর্িচারিকার সঙ্গে অবৈধ সংসর্গে লিপ্ত সন্দেহে কুলস্থম মহা 
ক্রোধাশ্বিতা হয়ে বাড়ীর এক দ্বাসীকে একখানা জালানী কাঠের চেলা হাতে 


১০ 


ge 


তাড়া করেছিলেন। আবার স্বীয় কামবিকার সম্পর্কে আত্মজীবনীর বিভিন্ন 

স্থলেই তাঁর yii প্রকাশ পেয়েছে। অর্থাৎ প্রবৃত্তির দাসত্বে যিনি অভ্যস্ত ছিলেন 

অন্যদিকে তিনিই আবার সেই দাসত্ব থেকে উদ্ধারের চেষ্টায় সচেতনভাবে ব্রতী 

হয়েছিলেন। তাই এরূপ বল! চলে যে, এর উপায় কি প্রহসনে নাট্যকারের 

আত্ম-উদ্ধারের রূপক কাহিনীই aise হয়ে উঠেছে। 

প্রহসন বা নাটক হিসেবে এর উপায় কি দুর্বল রচনা সন্দেহ নেই। ছম্ব বিক্ষুব্ধ 

সংঘাত মুখর কোন কাহিনী এর উপজীব্য নয়, ছন্দ ala সম্ভাবনাও হয়ত 

মশার.রফের চোখে পড়েনি, রাধাকান্ত নিছক ইন্দ্রিয় পরবশ ব্যক্তিত্বহীন একটি 

চরিত্র, নয়নতারা নিছক এক অর্থলোলুপ গনিকা» বরং তুলনায় অবিচার ও 

অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ধ্বনি উচ্চারণে মুখর রাইমণি চরিত্রে ব্যক্তিত্বের 

কিছু চিহ্ন অনুসন্ধান করা যেতে পারে। 

আলোচন! শেষ করার পূর্বে পুনর্বার বলি, এর উপায় কি প্রহসনের মূল্য, 

আঁত্মজীবনের প্রতিফলনের দিক থেকেই বিচার্ধ। আত্মজীবনীমূলক রচনাগুলিতেই 

মীর মশাররফের শিল্পী সত্তার স্বচ্ছন্দ লীলা ও উল্লাস ধ্বনিত হয়েছে। এমন 

কি, যে ‘fateh অবিসংবাদিতভাবে তীর শ্রেষ্ঠ রচনা, সেখানেও সপত্বী 

কলহ ও তার বিপর্যয়মুখী পরিণামের মধ্যে আত্মজীবনের প্রতিফলন | 

পাদটিকা 

১। মীর মানস | মুনীর চৌধুরী | পৃঃ ৫০ 

২। অবশ্য সাহিত্য সাধক চরিতমালায় Aaaa বন্দ্যোপাধ্যায় 
বসম্তকুমারীকে মশাররফ হোসেনের OF রচনা বলে নির্দেশ দিয়েছেন | 

৩। মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য | আনিস্জ্জামান | পৃঃ ২২৪ 
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৬। আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস | ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত | পৃঃ ১১৪ 

৭। কয়েকটি দর্পণ নাটক | aR? | ডিসেম্বর ১৯৭৩ | স্থবন্ধু ভট্টাচার্য | পৃঃ ১৩৫ 

৮। মীর মানস | ও | পৃঃ we 

a) স্বাধীনতার সংগ্রামে বাংল! | নরহরি কবিরাজ | পৃঃ ১৩৯ 

১০ । মু মা. ও বাং লা. | ও | পৃঃ ২২৭ 

১১। বঙ্গদর্শন | ১২৮০ ভাদ্র 
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১২ | Peasant struggle in Pabna (1872-73 ) | New age, Feb 

1954 | Sunil Sen 

১৩। আমার জীবনী | পৃঃ ১১২ 

১৪। মীর মশাররফ হোসেন রচিত এর উপায় কি? | আনি্জ্জামান | ৃ 
site, fart | পৃঃ ১৬২ 

১৫। রাজনারায়ণ zee আত্মচরিত, শিবনাথ state wae লাহিড়ী ও | 
তৎকালীন বঙ্গসমাজ, দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের আত্মজীবনচরিত। 
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এর টগায় কি! 
প্রহসন 


সবত্বাধীকারী ও লিখক। 
মীর মশাররফ হোসেন 


_ প্রকাশক 
নইমদ্দীন তালুকদার | 


(২য় সংস্করণ ) 


১২৪৪ 


১লা কাত্তিক। মূল্য le আনা 


এর টগায় কি! 


প্রহসন 


মীর মশাররফ হোসেন প্রণীত 
টাঙ্গাইল আহমদী বন্তে মুদ্রিত 
সন ১২৭৯ সাল শ্রাবণ | 
বিজ্ঞাপন 

মাঝে ২ দুই তিন ছত্র ath করিয়া লিখককে গালাগালি দিবেন না। প্রথম 
সংস্করণে "সুলভ প্রভৃতি” কয়েকখাঁনি পত্রিকা! বিশেষ সম্বোধনে সম্বোধন কবিযা 
যাহ! বলিবাব বলিয়া ছিলেন। তাহাতেই সবিনয়ে নিবেদন কবিতেছি যে, এব 
উপায় কি? ভাল করিয়া দেখিয়া যাহ! বলিবাঁর বলিবেন, সহ করিব কিন্ত সাধাবণের 
উপকারের জন্ত সত্য তত্ব প্রকাশ করিতে, কখানি সঙ্কোচিত হইব না। 
প্রথম সংস্করণে "এর উপায় কি?” কোন প্রিয়তম বন্ধু ভ্রতাকে উপহার দেওয়া 
হয়। ‘পুস্তক’ ভাল নহে, সকল স্থানেই সমান আদর দেখিয়া_বন্ধুবর বড়ই 
লাঞ্ছিত হন। সেই কথা স্মবণ করিয়া সে পবিত্র উপহার এবারে মনে মনেই 
সম্পাদন করিলাম । ভুল চুক ক্রটার oe ক্ষমা! প্রার্থনা করি। ঈশ্বর মঙ্গল 
করিলে M “প্রেম পারিজাত” লইয়া উপস্থিত হইতেছি। 


১২৯৯ সন ১লা কাতিক। আজ্ঞাবহ লিখক 
শাস্তিকুটীর, টাঙ্গাইল | 

[ দ্বিতীয় বারে ] 

লিখকের কয়েকটি কথা। 


প্রায় এক যুগান্তর “এর উপায় কি?” পুনরায় প্রকাশ হইল। বিষয়টি ভালো 
নয়-_কিন্ত রাধাকাস্তবাবুর মত স্বামী, মূক্তকেশীর ম্যায় স্ত্রী, মদনের মত এয়ার 
খুঁজিলে যে না perl যায় তাহা নহে । এ যাতনা অনেকেরই ভোগ করিতে 
হইতেছে।' কত পরিবারের চক্ষের জল, অবিরত ঝরিতেছে। সম্পূর্ণ সত্য 
নহে”_কোনও সত্য ঘটনার কতক সময়ের চিত্রই “এর উপায় কি?” বিষয়টি 
যতই কেন কদর্ধ্য হউক না, ঘরের কথা যে পরের কানে গিয়াছে,_আর কেন? 
বাবুদ্বিগের মনে এই কথাটা উদয় হইলেও আমার পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় স্বার্থক 
মনে করি। 


আর একটি কথা। আপন সন্তান অতি কুশ্রী, অতি কদাকার হইলেও 
“আত্ুজ”।__দেখিতেই ইচ্ছা হয়। প্রথম সংস্করণের পুন্তকপ্তলি, কীটের উদ্বরস্থ 
হওয়ায়, ২য় বার প্রকাশে বাধ্য হইল!ম। লাভের আশা- প্রথম সংস্করণে 
মোট বিক্রয় ১৬০ টাকা । এবারে উই, আশুলা, তেলাপোকা এবং ইছুরের 
দংশন হইতে TH পাইলেই পরম লাভ | 


১২৯৯। sal কাতিক লিখক 
এর উপায় কি? 
SrA 
প্রথম অঙ্ক 
প্রথম রঙ্গভূমি 


( নয়নতারার ঘর, নয়নতারা আমীনা । ) 


নয়ন (পান সাজিতে ২) একখানা ঢাকাই শাড়ী দেখিয়ে পাঁচ জনার 
কাছ থেকে পঞ্চাশ টাক! নিয়েছি । মার বিয়ে হয়েছিল কিনা--স্তনি নাই। 
বাবা কেমন চিনি না, কখন’ দেখি নাই ; সেই বাবার ঘোড়া চড়া সাধ হয়েছিল 
বলে তাতে-_বেশ দশ টাকা লাভ করেছি। সোনা রূপার অলঙ্কার যা আছে, 
মকলি আমি করেছি। এত করেও হাঁবা কথাটা মায়ের মুখ থেকে সরাতে 
tora না। ফাকি দিয়ে আজ কিছু টাকা হাঁত বরে, মাকে দেখিয়ে বলবো যে, 
মা! দেখ দেখি তার! নাকি বোঝে না? এখনি এর একটা ফন্দি এটে রাখি | 
(পান সাজা রাখিয়া একটু চিন্তা ) দূর কর আর কি কবুব, জামাইয়ের ঢাকাই 
পাঁড়াই আমার লক্ষ্মী এই শাড়ী দেখিয়েই বাজি মাৎ Fell খাটানও কল, 
খাটাতে জানলে আর পট্‌ যায় না। আজ বড় দিন, বাবু যে কম করে বড় দিন 
করবেন, সে ত কথাই নয়! বড় লোক বড় রকমেই বড় দিন করে থাকেন, 
এখনও যখন দেখ্‌ছিনে, তখন বোধ হচ্ছে যে, একেবারে ভরের হয়ে আসছেন, 
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তা আমি আগেই একখানা মলা কাপড় পরে এখানা সামনে ফেলে রাখি। 
( কাপড় পরিতে গমন )। 

(অন্ত ছার দিয়া জগার প্রবেশ ) 
জগা! ওমা !__বাবু আস্ছে। কৈ কোথা গেলে গা? (ম্বগতঃ) ate 
* মরগ্‌গে যেখানে ইচ্ছা সেখানে We, ফাকতালে গোটাকত পান চুরি করি 
( কয়েকটা পান লইয়া কিঞ্চিৎ উচ্চৈম্বরে ) কৈ গো ও a ঠাকরুণ বাবু এসেছেন | 
ওগো বাবাঠাকুর। এসেছেন ? 

(অন্ত কাপড় পরিয়া ঢাকাই শাড়ী হস্তে নয়নতারার প্রবেশ ) 
নয়ন বাবুকৈ? 
জগ! এই এলেন বেশী দূরে নয়। আমি দেখেই খবর দিতে এসেছি | 
নয়ন (শাড়ী ভাজ করিতে ২) আসছে আঙ্ক, তুই বিছানাটা ভাল করে 
ঝেড়ে তামাক cacy নিয়ে আয়। আর খবরদার কাল রাত্রের কথা মুখে 
আনিস্‌নে, তোর পেটে ত ছাই কিছুই হজম হয় না। তুই একপ্রকার পাগল। 
কাপড় সম্মুখে রাখিয়া Re ভাবে উপবেশন ) যা বেটা ষা তামাক সেজে আন্‌ 
এ কথা শোনা যাচ্ছে। 
(কিঞ্চিত পরে রাঁধাকান্ত এবং মদ্দনবাবুর প্রবেশ | ) 
Wet, ও বাবা আজ মেজেষ্টার সাহেব সেজে এসেছে | 
(হুক লইয়া গ্রস্থান।) 
রাধ। বড় cal প্রাতঃ প্রণাম! মুখে কথা নাই যে? মাথা ধরেছে? না 
পেটে ব্যথা উঠেছে? একি? কথাটা কি? লক্ষণ ভাল নয়, যাত্রার ফলটা 
বুঝি ফলে যায়। ও মদনবাবু। বড় দিনে আপনাকে নিমন্ত্রণ করেছি। বেশ 
বড় দিন কল্পেম। যে গোল দেখতে পাচ্চি, এত শিগগির যে মেট্বার নয়। 
আমার কপাল! আর তোমার মাথা । দিন বুঝেই কল বিগড়েছে। দেখি! 
বউ কথা কও। ও বউ কথা কও | 
মদন “আর বউ কথা কও» মনে ব্যথা না পেলে কি শ্বাশুড়ী আমার বউ হয়ে 
ঘাড় গুঁজে বসে আছেন? 
রাধ (নিকটে যাইয়া) কিসের ব্যথা? কোথা ব্যথা? (নয়নতারার 
ঘোমটা টানিয়া ফেলিয়া) ও বউ! কথ! কও, এক বছর যদি বীচি তবে ত 
আবার বড় দিন পাব? (নয়নতারা চক্ষু বুজিয়া অভিমান । ) কোথা! রাখ, 
চেয়ে দেখ, কেমন সায়েব দেজেছি। তোমার জামাই বড়' দিন করে একেবারে 
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টা 


গলে পড়েছেন, আমি গলি নাই) কিন্তু টলেছি। মন্মোহন দাদা টলিয়েছেন, 
আর তোমার সম্যাসী দাস পথে পড়ে ধুল খাচ্চেন। (চিবুক ধরিয়া) তোমার 
একি ভাব ? 
নয়ন (হাতে ব্যাট্‌কা মারিয়া) গায়ে হাত দিও না। ভালয় ভালয় বলছি 
আমাকে বিরক্ত করো না। 
WEA আর কেন বোঝা গেছে। 
রাধা তুমি ছেলেমাহুয এ সকল ভাব সহজে বুঝবার সাধ্য নাই। আগে একটু 
সাধ্য সাধনা করে দেখি। (জানু পাতিয়া যোড় করে গলবস্ত্ে ) 

যাত্রার স্বরে 

মানময়ী- মানে ক্ষমা দে। ২-- 
আজ মান করিবার দিন নহে ॥ 
কৈ না এতে যে কিছুই হলো না। থাক্‌ নেচে গেয়ে বকৃসিস নেব, আরও কথ! 
Feats, মদন দাদা আমার সঙ্গী হও ত (নৃত্য করিতে ২ গীত ও সমর সময় 
সায়েবি নৃত্য ) 
স্থর-_-কাহাবৌয়া জাল বিনেরে।-_খেম্টা। 

বড় বাহার দিয়েছে ca) বড় দিনে রে! 

বড় দিনে ওলে| বৌ বড় দিনে রে, 

বড় দিনে ওলো ca) বড় দিনে রে, 

আমি তো! তোমারে ca) কিছু বলি নাই। 

মাথা তুলে কও কথা! মনে ব্যথা পাই ॥ 

কিসে এত মন দুঃখ হল কি অসুখ | 

হাঁসি মুখে চেয়ে দেখ দেখি চাদ মুখ ॥ 

অজানিতে যা করেছি তা শুনিব পাছে। 

আগে না হয সাজা কর গোলাম হাজির আছে E 

(রুমাল গলায় জড়িয়ে জোড় করে দণ্ডায়মান ) 

(কলিকায় ফু দিতে ২ জগার গ্রবেশ। ) 

নয়ন ( রোষে রাধাকাস্ত বাবুর দিকে হস্তস্থিত জাতি নিক্ষেপ) এখানে মরতে 
এসেছ কেন? (পাছ ফিরিয়া মাথায় ঘোমটা দান) 
eat বাবা এখনি যে গায় লাগতো । (E প্রস্থান ) 
মদন কেমন বক্সিস ? 
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রাধা থেমে যাও বাবা, আর একবার, এই পাঁড়ি দিয়েছি। বড় চেউ 
কাটিয়েছি। এখন কেবল হাপানিটুকু আছে। 

aa সাবাস মোর বাবা! এই দরিয়ার তুফানে টিকে গেলে--কত জাহাজ 
বজরা পড়ে গেছে। ভাগ্য আপনি সামলে আছেন । 

রাধা তাইত বাবা এইবার। সাম্লাতে পারলে হয়। (নিকটে যাইয়! ) 
বলি ও বড় বৌ! এত কেন? (বরের সহিত ) পেটু নে কেঁপে ওঠে, আর 
লুচি খাব না। 

নয়ন (ঈষৎ ক্রোধে) আমি আজ কথা বল্ব না। 

রাধা (স্থরের সহিত ) এই ত বাবা_-বলেছ।১ 

নয়ন বলেছি, আর বলব না ১ 

রাধা! ( স্থরের সহিত ) এই দুবার হল।- 

নয়ন HLS দুবার কেন তিনবার হলো! | 

রাধ। তবে CANS চলুক--বড় দিনে আবার চলুক | 

নয়ন (দুঃখিত ভাবে) তোমার বড় দিন, তোমারই আছে, আমার কি? 

রাধা তোমার কি? (চিবুক ধরিয়া) বলি ও ক্ষেপি! তোমার কি? 
জগৎ তোমার, আমি তোমার, প্রাণ তোমার, রাধা তোমার, কান্ত তোমার | F 
নয়ন (আড় নয়নে চাহিয়া ) থাক্‌ আর বল্তে হবে না। জগত আমার, তৃমি 
আমার, তোমার প্রাণ আমার, এত ছেনালী করে আর জালিও না। 

রাধা কেন? তোমার জন্ত আমি প্রাণ ত দিয়েই রেখেছি । তার উপরেও | 
যদি কিছু থাকৃত, তাও না হয় দিতাম । তুমি যা ভাব তা নয়। দেখিয়ে দেও 
দেই কিনা? করি কিনা? 

নয়ন (মাথার কাপড় ফেলিযা ঈষদ্ধান্তে) আচ্ছা এখন পরীক্ষা হক্‌, AA মুখে 
বললে চলবে A | 

রাধা আচ্ছা তুমি বল, যদি না পারি শেষে অন্ত কথা । বল্তেই মুখের দোষ 
দিলে? এ মুখ বেদ মুখ, যা বল্ব সে বেদ বাক্য। 

নয়ন এই কথা! তবে শোন ( রাধা কান্তের কাণে কাণে প্রকাশ )। , 
রাধা (fies মুখে) এতেই এত? ছি ছি! এড তুচ্ছ কথা! |--ছি ছি ~ 
মাটি করেছ, প্রাণ মাটি করেছ ছি ছি!!! 

নয়ন না না সত্যে বলছি বড় সক করে এই কাপড়খানা নিয়েছি। বিশখানা , 
১ জিজ্ঞাসা fe | 


wel 


) 


কাপড় থেকে এই খানা বেছে বার করেছি। মার কাছে টাকা চাইতেই 
তো! একেবারে ঘেউ ২ করে ঝীটা হাতে করে উঠলেন। দোকানি বেটা দুবার 
এসে, শেষবারে ভারি কড়া ২ কথা বলে গেছে। করি কি ভাই, কাপড়ের 
মায়াও ছাডতে পারিনে, টাকাও হাতে নাই। হাতে না থাকলে কে কাকে 
দেয়? 

রাধা বড় লজ্জার কথা, তোমার হাতে টাকা নেই বলে আমার দেউলে নাম 
করো না। টাকার জন্য তোমাকে কড়া কথা বলে গেছে? নয়নের তারাকে 
কড়া কথা বলে গেছে? _রাধাকাস্তবাবুর নয়নতারাকে কাপুড়ে বেটা কড়া 
বলে গেছে? এ দুঃখ রাখি কোথা? ধিক্‌ আমার টাকায়, ধিক্‌ আমার 
মায়ায়! ! শত ধিক্‌ আমার চৌদ্দপুরুষে }!! সে বেটার বাড়ী কোথা? 
কোথাকার সে বেটা? তুমি যে, তার দোকান স্থদ্ব-কিনতে পার ; তা বোধহয়, 
সে বেটা জানে না? নয়ন! তোমার কমি কিসে? কাপড়ের দাম কত? 
নয়ন বেশি নয়, দশ টাকা | 

রাধা ছি ছি! মরে যাই। গলায় কলমি বেধে উলুবনে ডুবে মরি। 
দশ টাকার কাপড়ের জন্ত মুখ ভারি! মদন দাদা! একি আর গায়ে সয়? 


+ Se তাই বাপের যোগ্যতা টাকার জন্য কড়া কথা বলবে? (পকেট 
_ হইতে টাকা বাহির করিয়া) এই দশ টাকা কাপড়ের দাম আর পাঁচ টাকা 


বেটাকে বক্সিস দিও । ক্যা বাৎ হায়! এখন বড় দিন কবি। ১০ 
ও বেটা বাদরমুখো ?--বাবা জগন্নাথ ! 
জগ (নেপথ্যে ) আজ্ঞা। 
রাধ। afè are | 
জগা] ( নেপথ্যে) জল? 
রাধা জল খাবে তোর বাবা। শালা aife ate! 

( atfe লইয়া জগার প্রবেশ ) 
মদ্বন। আবার ত্রাপ্তি? অন্ত আব কিছু হক্‌। কেমন শাশ্তড়ী? 
নয়ন শ্বীশুড়ীব athe না হলে ( মাথা নাড়িয়া ) হবে না হবে না। (টাকা 


রাধা মদনবাবু] আর কত বল্ব, সময় থাকতে শিখে নাও। যতন করে 
মনে রেখ। এসব কথা বড় কাজে লাগে৷ বাবা! রাপণ্ডির বাড়ী ত্রাপ্তি 
না খেলে কোন কালে মজা হয় না ওর শান্তরেই আছে রাপ্ডির বাড়ী ate, 
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এয়ারের বাড়ী বিয়ার, শালার বাড়ী স্াম্পিন, শিকারে - সেরি, আর বোটে 
পোর্ট, এই হল মদ খাওয়ার ব্যবস্থা। বাচ আর মর, মাতাল উন্নতি 
সভাব সভ্য, এখানে উপস্থিত থাকৃতে কখনই নিয়মভঙ্গ করতে AATA না । 
মদন তবে পালা আরম্ভ করি। 

রাধা ও কথা মুখে এন না, ও রস পচে গেছে। মদ খাওয়ার একটা নতুন 
নাম বেরিয়েছে। “লেখাপড়া করা 1” 

মদন বাঁ বা খাসা নাম বেরিয়েছে। তবে দিন “লিখা পড়া করি ”। 

রাধা (মদ্য দান) লেখাপড়া কর--কিন্ক ধেব্ড় না । 

মন তবে আগে আপনি । 

বাধা ভা পারিনে। 

AA তবে TOT | 

রাধা! বোঁ নেও লেখাপড়া কর? 

নয়ন নাঁ না আমি লেখাপড়া করতে পার্ধনা | 

রাধা ওরে বাপরে! তাকি হয়ে থাকে, না পার চেরাসই কর । 

- অয়ন (প্লাস লইয়| এক সিপ পান এবং নয়নতারা কর্তৃক সকলেরই মদ্য পান ) 

( সন্যাসী দাসের প্রবেশ ।) 
ami ( টলিতে টলিতে ) এইত এসেছি! চেনা পায়ে কি আর বাবা--স্্যাপী “£ 
দাস? 
মদন ওকে এখানে কে আনলে। বাবু! ও বেটা বদমাইসকে কসে ছুই 
চার ঘা চাবুক মেরে তাড়িয়ে Rq শালা চোর! পরের খেয়ে নিজে 
MSA করবে, আর সকলকে ফাকি ছেবে। আচ্ছা করে চাবকে দিন। 
নয়ন না না অমন FE নেই, এর পরে কি আর তাড়াতে আছে, না মার্দে 
আছে? 
রাধা সন্ধ্যাসী দাস একি? খবর কি? এখানে কেন? 

Wa এই ত বাবা সীমা আর বেশী দিন নাই। উটেছি। ভবের ধুলা খেল! 
মিটে গেছে। 

wet আপনি যত শীঘ্র যান, ততই দেশের মঙ্গল । গাঁয়ে কাদা লেগেছে কেন? 
পীরাণটা ছিড়ল কি করে? খুব মজার লোক দেখছি । 

WET ওরে ছোঁড়া! মাছ ধরতে গেলেই গায়ে কাদা লাগে। হেস না, সীমা 
দেখ। ( টলিয়া পড়িতে Gow ) এই ত। 


Qe 


মদন দেখ গায়ে পড়না।১ 

সম্যা আমি অমনি বন্ধ মাতাল কিনা? আমার হুল, জ্ঞান নেই কিনা? 
ছোড়াদের পাকামু দেখে আর বরদাস্ত হয় না। রাস্তায় পড়ে ধূলা খেল! 
করেছি। এস একবার, এস বড় দিন ।--যীত্তখৃষ্টের জন্মদিন এসনা- যীন্ত-জন্মের 
কোলাকুলি করি। সকল কোলাকুলির মজা নেওয়া চাই। বিজয়া দশমীর 
কোলাকুলি, ঈদের নামাজের পব কোলাকুলি । মদন! চট না, ফেটে 
চৌচির হোয়ো না, এস, শ্রীষ্টানের মজাও দেখ ।-_-আজিকার কোলাকুলীতে কি 
সুখ পাও, তাও দেখ। ( মদন বাবুকে জড়িয়ে ধরণ ) 

মর্দন তুই বেটা নিতান্তই চাষা ( জোরে ছাঁড়াইয়া পদাঘাত) 

Wel (চিত হইয়া পড়িয়া) এ বাজি ভালা নয়, ফের বাজি ( উঠিতেই মুখ 


ঘুঁসিয়া পতন।) 
নয়ন সম্যাসী দাস একি? মাতলামী act রাস্তায় যাও, 
wel বাস্‌ বাবা_ 
বাবা মল মদ খেয়ে খুড় এল ঘরে । 
“রোজে” নিয়ে রোজ রোজ কত মজ| করে ॥ 
| কত মদ খেতে পারে সন্ন্যাসী গৌসাই । 
মাসী মার কথা শুনে লাজে মরে যাই ॥ 


নয়ন সন্গ্যাসী দাস! এক গ্লাস খাবে? 
MG দেবেই ত। মাসী এতদিন পরে কি মনে পড়েছে? 
বেটা বল কেটা তোর মাসী 
মাসী মাসী বলে বেটা গলায় দিলি কীসি ॥ 
(নয়নতারা হস্ত হইতে Tw লইয়া পান ) একি ?__-পাকা মাল যে? 
কোথা পেলে বাবা? মাসী মা! কোথা পেলে? খুব খাঁটি আসল ৷ 
ভেল ভেজাল্‌ জমের করবার নাই। নাম্বার ওয়ান্‌ “এক্মা” 
মদন আমরা২ কি চাষা যে কাচা মাল খাই! 
অনন্যা আমিও চাষার নন্দন নয় জানিস? জাতি কৈবর্ঘ ; বামুনের ঝাকমারি। 
আমি কি কম লোকের সম্ভান? আমার বাবার বাবা, যে টাই মাছ ধর্ত, 
ঠাকুরমার মুখে শুনেছি, তা কেউ চক্ষেও দেখেনি। বাবা, রাজারহাট চেন? 
> জিজ্ঞাসা fel 
২ “আমরা” 
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সেই রাজার হাটের দক্ষিণে রাণীর হাট | রাণীর হাটের পশ্চিম কোণে বিবির হাট, 
ঠিক বিবির হাটের পাশেই কপির হাট, সেই আমার পিতামহের জন্ম-মাটী, 
নামটাই কি যেমন তেমন-_নাম হনুমান দাস! সন্াসী দাস আসল নাম লয় । 
মদন এতকাল শ্তনলাম সন্ন্যাসী দাস! বেটা আজ বলছে হনুমান দাস। 
WG কথাই শোন, রাগ কর কেন? যে সন্যাসী সেই হুমুমান। ভিন্ন কিসের 
বেটা? শোন আমার জন্ম কাহিনী শোন্‌। আমি সন্্যাসীর আশীর্বাদী ছেলে-_ 
তারকেশ্বরের মোহস্ত তখন হয় নাই, ত! হলে মোহস্তের আনির্বাদেই হতেম। 
আমি হতেই মার বেজ নাম, বাবার আটকুড়ো নাম কার ২ আইবড় নাঁম-_খুচে 
গেছে। তাইতে কেউ কেউ আহ্লাদ করে আমায় আটকুড়োর নন্দন বলেও 
ডেকে থাকে । এই আটকুড়োর নন্দন আগুনে পুড়বে না, জলে GACT না। 
বঙ্গ এখন ডুবে দেখাই । মা গঙ্গে! পতিত পাঁবনি মা! একবার ডুব দেই। 
( ভুমে পতন) 

রাধা যে যা না পারে, সৈতে যে না পারে, সে তা কেন খায়? 

মদন ওকি নিজে খেয়েছে? আকর্ষণে টেনে নিয়েছে।১ এই সকল তিন 
ঢুকে ছটাকে মাঁতালেই ত মদের সর্বনাশ করে ভদ্রলোকের ঘর থেকে তাড়ালে। 
এ দশা দেখলে কি আর মদের নাম শুনতে ইচ্ছা করে। ছি, ছি! 

নয়ন যাক্‌, তা আর তুমি কি বলবে। সকলেরই এ দশা। ধরে রাখবার 
লোক থাকলেই ভন্রলোক,_-না থাকলেই যাতাল। তা যা হুক্‌ আমি একে 
রোজের বাড়ীতে রেখে আসি। 


রাধা তুমি এই অন্ধকারে কোথা যাবে? জগাকে ডেকে দিই আর না হয় 


আমি যাই। তুমি বাড়ীতে থাক | 

নয়ন না, তা হয়না, পুরুষ মাতালকে পুরুষে ঠাণ্ডা রাখতে পারেনা | 
তুমি রাস্তায় গেলে একাকার হবে। আমি কি পাগল যে সন্যাসী দাসের সঙ্গে 
তোমাকে রাত্রে যেতে দিই । (সন্ন্যাসী দাসকে উঠাইতে অনেক চেষ্টা )২ একি? 
ও যে আর উঠে না। 

amy ওর কেবল চালাকি। তামাসা দেখবেন (সন্নাপীর পায়ে চাদর 
বীধিয়া ) এইভাবে টেনে নিন। 

রাধা (টানিতে আরম্ভ ) 

১ পূর্ণচ্ছেদ নেই | 

২ জিজ্ঞাসা fe | 
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WaT] কুইক, বিকুইক, জল্দি চালাও | 
(বাধাকান্ত সন্ন্যাসী দাসকে লইয়া প্রস্থান ) 

মদন মাতাল কি আর কথায় জব্দ হয়।১ এখন গিয়ে বেটা পথে আচ্ছা 

গোল বাধাবে। 

নয়ন আমরা তো ঘরে আছি, তাতে আর তয় কি? জামাই সেদিন বড় 

চালাকি করে গেছে। 

মদন তুমিই আজ কম্‌ কি কল্পে, কাপড় দিয়েছি পূজোর সময়! দোকানী 

কড়া কথা ace ate ৷ সাজিয়ে ছিলে তো মন্দ নয়। তোমায় চেনা ভার ! 

নয়ন তুমি কি? বাছা! তুমিও তো কম নও, যার খাও তারই গণ 

গাও, দেখত তোমার অসাধ্য কি আছে। 

দন শ্বাশুড়ী! বাবু তো কিছু টের পাননি | 

নয়ন পেলেই কি আমি তো ঘরের মাগ নই যে ভয় কয়ে ভরিয়ে চলব। এত 

কি? আসে লক্ষ্মী, যাব বালায়। আমি ওর জন্যে একেবারে পাগল কিন! ? 

সরে এস। (মদন বাবুর জাতে মস্তক রাখিয়া নয়ন) জগা ও জগা! 

ঘুমিয়েছিস্‌? 

জগা (নেপথ্যে) নাঁ_ 

নয়ন বাবু এলে কেপে উঠিস। (মদনের প্রতি) জামাই! অনেকদিন 

গান শুনিনে। 

মদন তা বলি কিন্ত 

নয়ন যদি ভাড়াতে পারি। না না আজ মাপ কর্বে, ওর মাগকে দেখাবে 

বলেছে, আজ ওদের বাড়ী যেতে হবে। | 

মদন বাবুর স্ত্রী বড় SANA | 

নয়ন ভাল মন্দে আমার কাজ নেই, দেখতে পেলেই হল। তুমি গান কর। 

মদন (নয়নতারার মুখের দিকে মাথা নওয়াইয়। মুখের নিকট হস্ত নাড়িয়া গান |) 
| কাওয়ালি। 

( atest গে! ) মন দুঃখ মনে রহিল । 
আশা না পুড়িতে বুঝি প্রেম-বাসা ভাঙ্গিল 1 
পিরিতি কাননে, ভ্রমিব গোপনে 

পাবে না সন্ধান কেউ, জানিবে না স্বপনে | 

১ পূর্ণচ্ছেদ | 


হত 


মরি ২ একি দায়, মন যেন ডেকে কয়, 
; আর কি ভাবিছ? প্রেমে বিরহ ঘটিল ॥ 
নয়ন (মদন বাবুর বুকে সাহস সুচক চপটাঘাত করিয়া ) ভয় নাই 2) 
২ধৈর্্য ধর । 
(জগার প্রবেশ ) 
জগ্বা বাবু আস্ছে। 
নয়ন ( তাড়াতাড়ি উঠিয়া ) এখন সরে বস। 
(বাধাকাস্তবাবুর প্রবেশ ও জগার প্রস্থান ) 
রাধা! বড় শীত ( কাপিতে ২ ) আজ বড় শীত। বেটা রাস্তায় বড় জালাতন 
করে মেরেছে। শেষে না পেরে কাধে করে নিতে হয়েছিল। একা হলে 
পাতু না, হঠাৎ গাঙ্গুলী তায়ার১ সঙ্গে দেখা হল, সে আর আমি একত্রে কীধে 
করে নিয়ে একেবারে আড্ডায় ফেলে দিয়েছি, শালা কাঁধের উপরে দুবার বমী 
করে আমার গায়ের কোট নষ্ট করে ফেলেছে । (কোট খুলিতে ২) বৌ] 
এক AT OFT | 
নয়ন এত কীপনী উঠেছে কেন? (রাধাঁকান্তের হস্তে মস্ত দান ) 
রাধা (মন্ত পান করিয়া ) বাচা গেল, সাতখানা লেপ গাঁয়ে দাও যেখানে 
ফাক পাবে সেইখানেই শীত সেদবে। আগুণ জেলে দাও গায়ের উপরকার 
BR গরম হবে। মা সুরেশ্বরী পেটে পড়লে অন্তরে বাহিরে ভিতরে, উপরে 
যেন একেবারে বেলাতী কম্বলে মোড়ান হয়। বৌ! আর এক গ্ল্যাস। 
অয়ন এত ভাল নয়, পাষে দড়ী পড়বে। (মস্ত পান) 
রাধা! গলায় দড়ী পড়লে ছাড়ব না বাবা (মন্ত লইয়া পান) বউ! তবে 
আজ বাত্রেই দেখাপ্তনা হয়ে যাক্‌। কেন আর অদেখা থাকে | 
নয়ন আমি তোমার বাড়ী গিয়ে কি বেঁটা খাব? তোমার AR, আমার 
নামে কুকুর পোষেন। দেখলে কি আর আস্ত রাখবেন? বেঁটার বাড়ীতে 
তোমার আমার হাড় চুর করে দেবেন। 
রাধা চুর করতে আর হয়না, যদি হয়, তবে চুর হবে, না বৌ! লে বড় 
খাসা লোক, গেলেই দেখবে | 
নয়ন চল, এক যাত্রায় ছুই ফল হবে, বাড়ী দেখাও হবে, ঘরের গিঙ্সিও,_ 
কিন্ত ভাই জামাইকে সঙ্গে নিতে হবে। 
১ মূলের শব্দটি অস্পষ্ট । ২ পূর্ণচ্ছেদ। 
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আশিস ~ 


রাধা! চল দাদা। আমার বাড়ী, তোমার বাড়ী, আমার ঘর তোঁমার ঘর। 
নয়ন ও কথাটা আর বাকি রাখলেন কেন? আমার বউ তোমার বউ, 
আমার ভালবাসা, তোমার ভালবাসা | 
রাধা তার হান্‌ কি? চল দাদা! 
মদ্বন যে আজ্ঞা, আমি হাজির | 
নয়ন তবে যাত্রা করে নিই। ( নয়নতারা কতৃক সকলের মস্ত পান ) 
রাধা তবলাটা নিই, গিন্নিকে এবার কি দ্বেখাব। বড় বৌ! নাচবে তো? 
নয়ন অত রসিকতা কর না। মাগ্‌কে আর নাচ দেখিয়ে কাজ 
নেই, শেষে বেঁধে রাখা দীয় হবে। আমার জালাতেই দিন রাত মাথা 
দিয়ে আগুন উঠ্ছে। আবার তার চোক্‌ কান্‌ ফুটিয়ে আর কাজ নেই। 
এই আছ ভাল। সে ভদ্রলোকের মেয়ে, তাইতে টের পাও না, আমার মত 
হলে তোমার প্রাণ থাকৃত না। 
রাধা যাক, মদের বোতল আর গ্ল্যাসটা নিতে হবে। ( মেদের গ্যাস লইয়া ) 
সকলেই আবার যাত্রা করি। ( রাধাকান্ত কর্তৃক সকলেরই মদ্যপান) 
( নয়নতারা কর্তৃক গান) 
_-আড় খেম্টা। 
স্থর-- আজ আমি মালঞ্চেতে যাই_ 

(আজ ) প্রেম যাচিবারে যাই । দেখি কি হরি হারাই ; 

যা থাকে কপালে হবে, তাতে ক্ষতি নাই ॥ 

আমার নয়নতারা, আমার নয়নতারা, 

বলেছে! যে এতদিন, ( আমি ) দেখিব তাহাই ॥ 

ভালবাসা জান! যাবে, কপটতা না রহিবে 

প্রণয়ও পরীক্ষা হবে, (আজ ) দেখিবে জামাই | 


(সকলের প্রস্থান | ) 
দ্বিতীয় রঙ্গভূমি 
রাধাকাস্ত বাবুর বাড়ী, মুক্তকেণীর শয়ন ঘর 
( মুক্তকেশী এবং রাইমণী আসীনা। ) 
রাই তুমি হয়ে এত সয়ে থাক।১ আমি হলে এতদিন যা মনে হত, তাই 


কর্তেম কার মুখের দিকে চাইতেম না। কয়েদির মত ছু বেলা ছুট খাব, আর 


` “পাক” | 
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মনের আগুনে গুমরে মর্ব, একটি কথাও বল্তে HK না। বল ত, এত কার 
প্রাণে সয়? আজকাল ঘরের বেঁ হলেই সে চিরকাল মনের আগুনে জলে পুড়ে 
মরতে হবে, এত আর বিধাতা কপালে লিখে দেন নাই? 

মুক্ত বিধাতা যে লিখে দেন নাই, তাই বা কি করে বুঝতে পারি, শতেকের 
মধ্যে যখন একটাও খুঁজে পাইনে, তখন আর আদৃষ্টের দোষ না দিয়ে কার দোষ 
দেব! 

রাই স্ব অনৃষ্টের দোষ দিলে হবে না, তোমারও দোষ আঁছে। তুমি কি করে 
সয়ে থাক, আমি তা ভেবে উঠতে পারি না। এত কি আর চোখে দেখে সওয়া 
যায়? 

মুক্ত ( মলিন মুখে) সৈ! আমার মনের কথা তো তোমার কাছে কিছু ছাপা 
নাই। যখন যে ভাবে রয়েছি তুমি সকলই জান। আজকাল যে দুঃখে দিনরাত 
যাচ্ছে তা না জান্তে পাচ্ছ এমন নয়, একি হল? এখন আর প্রাণে সয়না | 
আগে মাসাস্তর ছুই একদিন দেখা পেতাম, কোন ২ দিন হাসি তাঁমাসা করে ছুই 
এক্টা কথা বল্তেন। আমি ভাবতেম যে আমার-_আমারই আছে, সময় সময় 
মুখখানা দেখলেই আমার হ'ল, সাঁধও মিটলো | যেমন চেয়েছি, তেমনি বিধি 
দিয়েছেন। সুখই কি আর দুঃখই কি? এখন এমন হয়েছে দেখ! শুনার নাম 
নেই। আমি যে একজন ভার বাড়ীতে আছি, আমায় ষে কখন বিয়ে করেছিলেন 
(ক্রন্দন ) এ তার মনে আছে কিনা! সন্দেহ । চিরকাল আইবড় থাঁকৃতেম সেও 
ভালছিল, বিধবা হয়ে ঘরে রইতেম্‌ তাতেও দুঃখ হত না, থেকে--নেই, আমার 
আমার নয়, আমি যার সে পরের । আমি দিন রাত Sti সে মনেও করে 
না, এ Be আর কারে বলি। 

রাই তুমি আগে হাত খাট করে ঢিল দিয়ে ঠকেছ, মনে ২ জান্তে আমিই সকল 
আমি ভালবাঁসা। সময় সময় হেসে দুটো কথা বলতেন তাতেই আহ্লাদে গলে 
পড়তে । সৈ! পুরুষের মন পাওয়া ভার, তাদের চাতুরী আমাদের বুঝবার সাধ্য 
নাই। এত কথাই আছে.“নৃতনে পোড়ে বন, পুরাতনে জালাতন।” এরপর 
তুমি যেমন হাবা, একালে আর একটি জোড় পাওয়া ভার। এখন কলিকাল সোজা 
কথায় কাজ চলে না, হাব! মেয়ে-হলে ভাতার জব্দ থাকে না; নরম গরমে ছুই চাই। 
কখন ভয় দেখাতে হয়, ভরসাও দিতে হয়। আমি ত অনেকদিন হইতেই দেখে 
আস্ছি যদি কোন দিন রাগ করে মুখখানি ভারি করে বসে থাক, বাবু এসে দুটো 
কথা বলতেই জল হয়ে গেল, হাসি দেখেঅমূনি হেসে ফেলে সকল কথাই 'ভুলে 
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q, এতে ছাই আর কি হবে? 

JE সৈ! মনের কথা বলি। মনে ২ আচ করি যে, আজ একখানা বর্ষ, 
আবার ভাবি যে, আজ না হয় কাল FA, এই ভাবতে ২ হঠাৎ একদিন তার 
মূখখাঁনি নজরে পডলে সকলই ভুলে যাই। হাসি মুখে ছুট কথা শুন্লে আর 
আগের ভাব কিছুই মনে থাকেনা | 

রাই তা বুঝেছি। অমন করে ত তুমি তোমার মাথা খেয়েছ। বানরকে নাই 
দিলে মাথায়,_তা জান? 

মুক্ত ছি সৈ! স্বামী, তাকে 

রাই তা যাই বল, মনমোহিনীর কথা শোন নাই, আনকাল স্বামী বলে১ পৃজ। 
কল্পে চলে না, সে কালও নাই’ তোমার স্বামীও নাই । এখনকার মদখোর আর 
বেশ্তাখোর স্বামী যে বানর হতেও বাড়া। তুমি যদি দুবেলা দুঘা কলে জুতো 
মারতে তা হলে এত করে মাথায় চডত না। মেরে বলি মনমোহিনী। যেমন 
বিষ তেমনি বোজা | একদিন কার বাড়ীতে গিয়েছিল, এই কথা শুনে রসিক 
বাবুকে ত আচ্ছা করে বিষঝাড়া ঝেড়ে, সেই মাগীকে মা বলিয়ে ছেড়ে দিলে | 
pee নেত্যর ঘরে ইয়ারনিয়ে মজা কর.ছিলেন, কুমুদিনী সেইরাত্রে বাড়ী হতে 
গোপনে বেরিয়ে নেত্যর ঘরের কানাচি দাড়িয়ে বড় ২ করে বলতে লাগল, চন্দ্রবাবু ! 
আপনি আমার স্বামী, আমি স্ত্রী, আপনি গোপনে এখানে লুকোচুরি খেল্চেন, 
আমিও চল্লেম। চন্্রবাবু শুনে একেবারে কুমুদিনীর পা ধরে কত রকমে সেধে বাড়ী 
নিয়ে গেলেন। আর কখন কার নাম করেন না! 

মুক্ত (FRATA ) যা হবার তা হয়েছে। সৈ! এখন এর উপাঁর কি? কত 
লোকের কাছে কত কত কথা শুনি। পাড়ার ছেলে মেয়ে আমায় শুনিয়ে শুনিয়ে 
আরও কত বলে। কেউ বলে দুইজনে মদ খেয়ে পাগলের মত রাস্তায় ২ ঘুরে 
বেড়াই। aa তো নাই, মান অপমান বলেও ভয় নাই। আবার শুনি যে, 
একদিন দুজনে মারামারি করে যা! না বল্‌তে পারে, তাঁও বলাবলি করেছে | 

রাই কি বলেছে, মা বাবা বলাবলি করেছে, এইত? ও কথা ত মাতালের আসল 
বোল্‌। ও কথায় কিছু গোল নাই। ভালবাসার ডাকই ওঁ । 

মুক্ত মিছে নয়, আবার শুনি যে কিছুই না। যেমন তেমনি রয়েছে ।২ ছি! 


ছি! fe gn ( নেপথ্যে ) 


১ “বালে” | 
২ পূর্ণচ্ছেদ নেই | 
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জিতারাও বাবা, বৈতরণী পার হই, দেখে যেও বাবা । আধারেতে পা সাব্ধান, 
দেখে CHS | 
“দেখে যেও সোনার aig, আমি যাচ্ছি তোমার আঁচল ধরে আঁধারেতে পা 
সাবধান । পা সরে না মাথায় ফিরে আসে 1” 
ধিরে যাও-_এ ব্রজমাই ধিরে যাও | 
মুক্ত এযে বাবুর গলার আওয়াজ । একি? বাড়ীর মধ্যে আসছেন তবু যে 
গান থামছে না। 
রাই বুঝি বেশী করে খেয়েছেন, আজ বড় দিন, ছু তিন বোতল খেয়ে ঢুলতে ২ 
গলবাজি করে আছেন, কথার বেঠিক হচ্ছে, যা মুখে আসছে তাই বলছেন। 
এই সময় আমি একটু আড়ালে যাই। সৈ! মাতাল হলে মন বড় সাদা হয়। 
এই রেতে যে গান কর্তেঁ২ তোমার কাছে আসছেন, HAPS মনে পড়েছে, অবস্থি 
কিছু মনে হয়েছে। আমার মাথা খাও আজ ছেডে| না, একটু বললেই মনের কথা 
শুনতে পাবে। এ আসছেন আমি আড়ালে গিয়ে বসি। 
= (প্রস্থান |) 
(বোতল বগলে গ্লাস হস্তে মাতাল অবস্থায় নয়নতারা এবং মদ্নবাবুর সহিত 
রাধাকান্তের প্রবেশ। ) 
রাধা (নয়নতারার প্রতি) প্রিয়ে! এই বিবি সাহেবের ঘর, এ আমার ঘরের 
লক্মী। মদনদাদা! এ আমার were, এ আমার মুখপানে চাহিনী, এ 
আমার মাথার মণি, এ আমার জাত, কুল মান রক্ষাকারিণী, (াজার স্থরে ) 
ওঁ বসে আছেন। তোরা দেখ ২ দেখ একবার চেয়ে দেখ। (হস্ত দ্বারা দর্পন ) 
এ গগনের চাঁদ আমার ঘরে. একবার চেয়ে দেখ | 
যুক্ত পোড়া অনৃষ্টে আর কি আছে? পরমেশ্বর ! এই দেখালে? (পালাইতে 
Cas ) 
রাধা (.বোতল, arti রাখিয়া মৃক্তকেশীকে ধারণ ) ভয় পেয়েছ? গা কাপছে 
যে? ভয় নাই, ভয় নাই। চক্ষে জল পড়ছে? fe ছি! আমায় ae 
দিলে? ছি লক্ষ্মী! আমার এয়ারের মজলিস১ মাটি কল্পে? আমি এমন 
রসিক, চতুর বাবা, আমার ঘরের গিমী ভয় খেক? মানুষ দেখে, কেঁপে কেদে 
ফেল্লে! ছি ছি! চেয়ে দেখ; দেখ তোমার জেভা মিলিয়ে এনেছি। 
কেঞ্খঠাকুর মেয়ে মানুষের হাতি সাজিয়ে, ঘোড়া সাজিয়ে, মজা কবে চড়ে 
১ “এয়ারের মজলিসে” | 
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বেড়াতেন, আমি হাতি ঘোড়া কর্ব না, তোমাদের জুড়ি হেকে বেশাতি vaca 
Ws, এইটি বড় সাধ আছে। (মুক্তকেশীর হাত ধরিয়া উভয়ে উপবেশন ) 
আমার কোলে বস, না না আমার মাথায় বস, মান করেছ--বিবিান মান 
করেছ? সাজা কর, যা ইচ্ছে সাজা কর মান SIFT] একটু মদ খাও দেখি, 
(ana লইয়া মুখের নিকট ধারণ ) সব রাগ মাটি হবে। তুমি জান না? এতে 
রাগ মাটি হয়। cay হিংসা মন থেকে দুশো হাত সরে যায়, একবার খাও দেখি? 
নয়ন কিরে coral পোড়ার মুখ। এই দেখাতে আমায় এখানে নিয়ে 
এসেছিস? - জামাই চল আমার মাথা খাও চল, ( মদন বাবুর গায়ে ধাক্কা দিয়! ) 
চল, এখানে আর থাক্ব না। 

রাধ। তুই বাবা ঘরে যা! আমি এই ঘরে থাকি। 

নয়ন (ক্রন্দন করিতে ২) তোর মনে এই ছিল, আমায় বাড়ীতে নিয়ে এসে 
এত অপমান SH, আমি এ প্রাণ রাখব না, আমি যাই। যাইতে Bow এবং 
মদনবাবু কতৃক ধারণ ) জামাই আমায় ধর না । আমি আজ গলায় দড়ী দেব। 
ও বেহায়া পাজী মাগ নিয়ে মজা করুক। তুমি ছাড় আমি গলায় দড়ী দেব। 
রাধা! (ত্রস্তে মুক্তকেশীকে ছাড়িয়া, নয়নতারাকে ধারণ ) তুমি যেখানে যাবে 
আমিও যেখানে যাব | 

নয়ন (রাধাকান্তকে পদাঘাত করিয়। ) তুই তোর মাগকে১ নিয়ে থাক । আমি 
তোর মুখ দেখবো না__আমি কখনও তোর মুখ দেখব না। 

রাধ! (যোড করে) মাপ কর, আমি আর কখনও এঘরে আসব না, 
মুক্তকেশীর মুখ আর দেখ্ব না। আমায় মাপ কর। 

মুক্ত জাত গেল। লোকে এ কথা শুনে মুখে চুনকালী দেবে। তুমি যেখানে 
ছিলে সেইখানে থাকাই ভাল ছিল। এভাবে কেন বাড়ীতে আমার সর্বনাশ 
করতে এয়েছ ? আর এ wy সন্তানকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে কি, এই দেখালে? 
আর গোল কর না, যেখান হতে এয়েছ, সেইখানে চলে যাও | 

নয়ন দেখ, পাজি। কোন মুখে এখানে রয়েছিস দুর দূর করে শেয়াল কুকুরের 
মত তোকে তাড়াচ্ছে, তবু তোর লজ্জা হচ্ছে না। 

রাধা কার সাধ্য আমাকে তাড়াতে পারে? যে বলবে আমি তার মাথা 
ska (তাড়াতাড়ি গ্যাস লইয়া) এই বোতলের বাড়িতে মাথা ভাংব। 


(সজোরে মুক্তকেশীর fire ant নিক্ষেপ, any মৃত্তিকায় পতন ও ভগ্ন এবং 
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কাদিতে ২) আমি ww খাব কিসে? আমার গ্র্যাস ভেঙ্গে গেল, আমার গ্ল্যাস 
দে। দে-_দে_ 

নয়ন ভাল চাও, তবে বাড়ী চল, না হয় জুতিয়ে মাথা ভাংব। 

সদন (নয়নতারার প্রতি ) তুই বেটি ভারি পাজী। ভদ্রলোকের বাড়ী এসে 
একি? ঘা তোর বাবাকে নিয়ে যা ইচ্ছে কর, আমি বাডী যাই। 

নয়ন ওদিকে যোগাড় হল নাকি? আমিই পাজী। বেশ বল্লে। 

রাধা! মদনবাবু! একটু দাড়াও তোমায় মারে কে? আমি আজ ঘর থেকে 
যাব না! মুক্তকেশীকে তাড়িয়ে নয়নতারাকে এই পালঙ্কে শুইয়ে-_তুমি, আমি 
খাড়া পাহারা দেব | 

নয়ন তোর আর ভালবাসা দেখাতে হবে না, তুই DA | 

রাধা আচ্ছা, আমায় একটু ছেডে দেও, আমি এঘর থেকে মুক্তকেশী 
হাবামজাদিকে তাড়িয়ে দিই। 

নয়ন যা বল্তে হয়, এখান থেকেই বল, কাছে যেতে দেব না। ICS গিয়ে, 
কাছে দাড়ালেও আমার গা জালা করে। 

রাধা তা আমি বেশ বুঝি, আমায় ছেড়ে দাও দেখ ভোমার মনের দুঃখ এখনি 
মেটাচ্ছি। ছেড়ে দাও, আমায় ছেডে দাও। (জোরে যাইতে উদ্যত ও 
নয়নতারা পশ্চাৎ হইতে পিরাণ ধারণ এবং পিরাণ ছি'ডিলে পরিধেয় ধারণ ) 
নয়ন আবার যেতে চাও? চল আর এখানে ণাকতে পার্বে না। 
(গমনোদ্যত ) 

মুক্ত (নিকটে যাইয়া) দেখ তোমার দুখানি পায়ে ধরি, একটু দাড়িয়ে 
হতভাগিনীর দুটো কথা শুনে ঘাও। 

বাঘা তোর কি কথা শুনবে রে প্রাণ! তুই গাইতে জানিসনে, নাচতে জানিস 
নে, মঘ যেতে জানিসনে এমন বদ্‌ বুসিকের কথা বাধাকাস্ত শুনতে পারে না। 
মুক্ত তা হুক্‌, আমি স্ত্রী, আমার একটি কথা স্তনে যাও (চরণ ধরিতে উদ্যত ) 
অভাগিনীর দুঃখের কথা শুনে Te | i 
রাধা (সজোরে পদাঘাত করিয়া ) এই wf | ( মদনবাবুর প্রস্থান ) 
নয়ন জামাই! দাডাও আমরাও আসছি, আর দুই এক ঘা দেখে গেলে না? 
মুক্ত এমন করে এদের ANT আপমান কলে ? 

বাধ! আমায় আর শেখাতে হবে না। নয়নতারা! ছেড়ে দেয় নাই বলে বেঁচে 
গেলি। যদি বাঁচি, তবে কাল এসে_- . ( উভয়ের প্রস্থান ) 
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মুক্ত রে পাল! (ক্রন্দন) (রাইমণির প্রবেশ ) 
রাই (বস্থীঞ্চল দ্বারা, মুক্তকেশীর মুখ মুছাইয়া ) তোমার দোষে তুমি কাদবে, 
এর উপায় কি?' দে পোড়া কপালী দু'শ ভাতারী এত কথা বলে গেল, তুমি ত 
একটি কথাও Te না। 

মুক্ত আমার কি বলবার সাধ্য আছে? ভাবলেম কি, হল কি? ও 
সাতজনের মন জোগায় কত রকমের কথা ওর পেটে আছে, নিতযনৃতন কথা ওর 
মুখে, এক কথা কয়ে কি দু'শ কথা শুন্বো। (ক্রন্দন করিতে করিতে) সৈ! 
এক খরের এক মেয়ে বলে, মা বাপের কাছে বড় আদরে ছিলাম । ছোটবেলায় 
কত আব্দার করেছি কত জিনিষপত্র ভেঙ্চুরে ছাই করেছি, কেউ আমায় দূর 
কথাটি বলে নাই। বল্তে পারে নাই। ্থখে ates, আশাতেই বড়লোকের 
ঘরে বিয়ে হয়েছিল, অদেষ্টরের গুনে তার ফল ত চক্ষেই দেখলে? বিধাতা যার 
বিমুখ তার হাতে সোনার টাকা তুলে দিলেও অদেষ্গ্রনে তামা হয়, ভাল কথা 
বল্লেও মন্দ হয়ে পড়ে । যা কপালে ছিল হয়ে গেল; এখন যাতে ভাল হয়, 
যাতে পোড়ার মুখোর মুখ আর না দেখতে হয়, তারই সোজা পথ দেখিয়ে দাও | 
আজ রেতে এই হল, আবার কাল তাকে এই মুখ দেখাব? আর কি আশায় 
থাকব? দৌরে দোরে যদি ভিক্ষে করে খাই, সেও আমার ভাল, এখন এর উপায় 
কি? eft না পার, যদি উপায় না বল্তে পার, তবে যাতে লোকালয়ে আর 
মুখ দেখাতে না হয়, তারই উপায় করে দাও। আর যদি মুখ দেখাতেই হয়, 
তবে যাতে ওর মুখে চুনকালি পড়ে, দশজনে দেখে হাসে, না হয় তারই 
উপায় করে ete) শ্বামী বলে যে তার মৃখপানে চেয়ে থাঁকৃবো, তার কুলে 
খোঁটা হবে বলে যে কুল মজাতে পিছে হাট্‌বো, তা মনেও কর না! জাত, 
" ঝুল, মান, ধৰ্শ্মের দিকে 'আর তাকাব না। কার জন্তে? যে আমার 
হ'ল না, আমি তার হব কেন? 

রাই এখন পথে এস, যদি মন বেধে সাহসে ভর করে Gigire পার, তবে আর 
ভাবনা কি? 

মুক্ত কেন দড়াব না? এতদিন ত দেখলেম, মেয়ে পরাণে যা সয় না, ভা 
সয়েও মন যুগিয়ে চল্লেম, দেখি কি হয়? আমার দায়, তার গায়েই বাধল না। 
তবে আর কেন? পেটের সন্তানসন্ততি নাই যে, তারা লক্জা পাবে? তবে মা 
বাপের, যেমন কাজ তেমনি ফল ভোগ grka, আর কি? 

রাই এত উতলা হচ্ছো কেন? মনঘখন ভেঙ্গে. গেছে, তখন এর উপায় করে 
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দিচ্ছি। আজ রাত্রে আর কি হবে? আজ আমি বাড়ী যাই, বুল সকালে 
এসে যা হয় বলে দেব। আজকার রাতটা কোনগতিকে সয়ে থাকৃতে £চ্ছে। 
মুক্ত সই! তুমিও আজ ফেলে যাবে? আমার মাথা খাও 'নাজ এইখানে 
থাক। ছুই সয়ে একত্রে “এব উপায় ক?” আজই শুনব কাল আসবে 
বলে গেছে, আজই স্থির করা চাই । 


রাই আচ্ছা তবে চল। ( উভয়ের প্রস্থান ) 
পটক্ষেপন। 
তৃতীয় রঙ্গভূমি 
*  শয়নতারার শয়ন-ঘর | 
(বাধাকাস্ত এবং মদনবাবু আসীন | ) 
মদন ও কথা আর শুনি না। একেবারে অধঃপাতে গেছেন। কাল রাত্রি 
যা করেছেন তা বোধ হয় কেউ BCS পারে না। 


রাধ] (Aaa টোকা দিতে ২ ইযদ্ধান্তে ) মুক্তকেশী কিছু ঘুষঘাস দিয়েছে? 
না গোপনে যেতে বলেছে? বাবা! UOGA কথা যে একেবারে ভুলে গেলে? 
মদ্দন আপনি যদি কথার এ ভাবে উত্তর করেন, তবে চুপ, কল্লেম। 

রাধা তোমার মত নিমকহারাম ত ছুটি দেখা যায় না; যার খাও, যার নামে 
তরে We, যার ঘরে বসে ছু দণ্ড আমোদ কর, যে তোমায় এত ভালবাসে, এখনও 
যাঁর ঘরে বলে রয়েছ, তাঁরই নিন্দা তোমার মুখে! তোমার চক্ষে মুক্তকেশী ভাল 
লেগে থাকে, স্বচ্ছন্দে থরে নিয়ে এসে।। নাহয় ঘবে যাও। কেউ রোখবার নাই, 
খোলা মহল দেদার CATE | 

মদন আর কি বল্বেন? সকল দিকেই দেখতে হয়। চিরকালটা মদ খেয়ে 
রাড়ের বাড়ী পড়ে থাকবেন, ঘরের কথা মুখে আনবেন না। ছিছি! কেউ 
কি ae খায় না? না Cael রাখে না? 

রাধা রাখে বই কি, বল? 

মদন আমরা আর কি বল্তে পারি? সাধিব সতী স্ত্রীকে অনায়াসে ছেড়ে 
দিলেন, নয়নতারা বারোজনের মন যোগায়, তার মায়াটা ছাড়তে পালেন না? 
aie) আমি ত হাবা ছেলে নয় যে, এ কথায় পড়ে যাব। আমি ছেড়ে দেই, 
আর তুমি গিয়ে দখল কর! 

সদন আপনি বলতে পারেন। বলুন ত CS কার বাবা কেলে বিশ্বাসের ধন ? 


wR 


টি 


হাজার ভালবাসেন, দিন রাত পায়ের ধুলা মাথাষ করে ঝাঁড়েন, সোনার টাকা! 
দিয়ে প্রতিদিন পূজা করেন, তবু ফাঁক পেলে উপরি লাভ হাত করবেই করবে। 
বাধা সকলে নয় । 

we খুজলে পাওয়া ভার। আপনি জানেন, আপনার নয়নতারা আপনাকেই 
জানে। . - 
রাধা (কিঞ্চিৎ রাগত ভাবে ttn বাখিয়া ) জানি বই কি? আমি fife 
করে বলতে পারি, কারও ঘরের মাগও নয়নতারার মত সতী নয় । আগে যাই 
করুক এখন সে CTH নাই। 

মদন যাক আমি আপনার সঙ্গে ঝগড়া কর্তে আসি নাই। যা! ইচ্ছা করুন, 
দয়| করে ছুই এক গ্লাস খেতে দিবেন বেস্‌। 

রাধা এখন পোদ! পথে এসে! ) বাজে কথার দরকার কি? (সম্মুখস্থ বোতল 
হইতে গ্ল্যাসে মদ ঢালিতে উদ্যত ) না এতে কিছুই নাই, ভগবান ভাব দেখ বড় 
বউ কি করে আসেন। 

মদন শ্বাশুড়ী যে নিজেই ৷ 

রাখা দশটা বাজলে দোকানী বেটার! কি পুরুষের হাতে মদ দেয়? জগা 
দুবার ফিরে এসেছে বলে, তিনি নিজেই -রেগে গেছেন। আমি সঙ্গে যেতে 
চাইলাম, তা বললে যে, আর তোমার গিয়ে কাজ নেই। 

মদন এই ত ঠাকুর চাতুরি বুঝিতে পার নাই। 

এ . শতঙগন মন তারা কথায় যোগায় । 
এক মন পরিতোষ করিছে কোথায়? 
একজন আশে তাঁরা কখনই থাঁকে না। 
একের অভাব হলে কিছুই ভাবে ন৷ ॥ 
কেবল তোমার নয় ও নয়নতারা | 
কতজনে বলে মৌর নয়নের তারা! 
কার তারা কে বলিবে, তারা কার নয় | 
কেবল অর্থের সনে তারার প্রণয় ॥ 

নেপথ্যে (মলের শব্দ করিয়া) এমন লোকের হাতেও পড়েছি, এত করে মন 
যোগাই তবু মন পাইনে। 

রাধা (মদনবাবুর প্রতি) এখন ত আব সন্মুখে নাই--শোন, অগোচবে কি 
বলে। মন থেকে খাঁটি করে না বেরোলে কি আর অসাক্ষাতে বলছে? 


we 


(বোতল হস্তে নয়নতারার প্রবেশ ) 
নয়ন এই নেও (বোতল afer) পথে আসতে বড় ভয় পেয়েছি। মেঘে 
এমন অন্ধকার হয়েছে যে, কোলের মান্য চক্ষে দেখা যায় না! দুই এক CHIBI 
জল পড়ে, আরও জালাতন করেছে। যে জগা সঙ্গে গষেছিল১, সে বেটা আমা | 
হতে ভয় CIF | মেঘের ভাক্‌ ও বিদ্যুতের চকৃমকি দেখে জড়িয়ে ধরে ।-_ 
রাধা বড় বউ আমার জন্য বড়ই কষ্ট পেয়েছ! আমি এ কথা আজীবন ভূলব 
না, বদ তোমার মাথার জল মুছিয়ে দি। 
নয়ন (মূখ বাক] করিয়া) থাক আপনার আর আদর করে কাজ নেই! 
আমিই afè, ( অঞ্চল দিয়া মাথা মোছেন ) 
রাধা (নয়নতারা প্রতি) দেখ তোমার জামাই আজ তোমার যে নিন্দে 
করেছে, তা শুনে মরা মানুষেরও রাগ হয়! মুক্তকেশীকে কাল তোমার কথায় 
মেরেছি, তাইতে আমি আর মানুষের মধ্যেই নেই। আর তোমার নামে 
একেবারে চুপ CBT | 
নয়ন ওদের কথা মুখে আনতে নেই, অমন নিমকহারামদের কথ! শুনতে 
আছে? ওরা যে পাতে খায় সেই পাতই ফুটো করে। বাবা ওদের খুরে 
নমস্কার ( যোড় করে নমস্কার) - , 
awa শ্বন্তড়ী। তুমিও যে পাগল হলে। আমি নিন্দে করব? আমি ৯ 
বারবিলাসিনীদের ছুই একটি কথা বলেছি। তুমি ত আর তা নও? শ্বাশুড়ী 
আমার মাথা খাও বাবুর কথায় কান দিও না । আপন হাতে ঢেলে এটে। করে 
একটু দেও, খেয়ে বাড়ী WE | 
রাধা যাবে কোথা? ভগ্ন পেয়েছ? বড় বউর এক কথাতেই দশ হাত সরে 
পলে ( মদ ঢালিয়া ) খাও লক্ষ্মী আমাব !_-ঢোকে ঢোকে গেলে! | 
নয়ন আপনি কেন দিচ্ছেন! আমি এটো করে হাত দিচ্ছি। ও যা বলেছে 
তাই করি, জামাই আমার মাণিক অঙ্গুরী। যখন যার তখনই তার! হ'ল 
aie তুললেন মন হ'ল দশ হাত মাটিতেই বসিয়ে দিলেন। পাগল মন! 
(মদ এটো করিয়া মদনবাবুর হস্তে দান ) বিস্তি কাবার কর ত জামাই! আমার 
এটো, যে খাবে, তার ow স্বর্গের সিঁড়ি দিন রাত খোলা থাঁকবে। (বেহালার 
এক, ছুই, তিন স্থরের সহিত জামাই আমার মাথা খাও, খাও মাথা খাও খাও সি 
দুই হস্ত উত্তোলন করিয়া নৃত্য সময়ের ভঙ্গির সহিত ) 

১. গগিয়েছিলে”। 


aga এক অঙ্গ বাকী থাকলে! তাতেই যা হোক্‌। শ্বাশুড়ী আপন হাতে ঢালো 
নেই। 
নয়ন ছুঁয়ে দিয়েছি। - 
সদন ছুলে কিহয? যাক আরও দিন আছে, ( মদ্যপান ) একটা গান মনে 
হয়েছে, বলবো ? . 
নয়ন নিয়ম ভাঙ্গ কেন? জান তিনেতেই সব। তিনবার হোক্‌। 
রাধা তবে চালাই__( মদ ঢালিয় পান ) 
নয়ন আপন হাত জগন্নাথ : আমি শালা কি চোর ( মদ চালিয়া পান ) 
রাধা (xE বোতল গ্যাস Se) টির ফিরে বড় বউ 
(সদ চালিয়! নয়নতারার হন্তে দান ) | 
নয়ন নিক না 
মদন (aa গ্যাস লইয়া) ফের বাজী বড় বাবু! (মদ চালিয়া রাধাকাস্ত . 
বাবুর হন্তে দান ) 
রাধা জিতা রাও বাবা! গুড হেলথ বড় বউ! (মদ পান) 
মদন আমি বুঝি ফাক যাব? (ত্রস্তে বোতল গ্যাস লইয়া) ফের লাগ জামাই 
(মদ চালিয়! মদনবাবুর হস্তে দান ) 
মদন অল রাইট, ঘণ্টা মার ( মদ্য পান ) গাড়ী উড়েছে। 
নয়ন Are উড়েছে (বোতল ফু দিয়ে দুরে নিক্ষেপ ) 
রাধা এখন আর কি? 
নয়ন যা ইচ্ছে। 
মদ্বন আপনাদেরই হোক | 
নয়ন তাতে কম পাবে না. জামাই বাজাও ত? (গানারাস্ত) 
পিলু_দুৎ। 
নয়নের অমুরোধে যারে প্রাণ শুপিলাম (আমি) 
সে আমাব হলো না কেন? এ যেদে মরিলাম ॥ 
অন্য আশা ছেড়ে দিয়ে তারি প্রেমে মজিলাম | 
তবু সে চাহেনা আমায় একি দায়ে ঠেকিলাম 
প্রেমজরা লোকেরই এতদিন যা শুনিলাম। 
সাধেরই পিরিতে মজে স্বচক্ষে তে! দেখিলাম ॥ 
অন্ন ( তালের সহিত ) বাবা বেস। বেস ভেল্কি। বা শ্বাশুড়ী মনের কথাই 


৩৫ 


খুলে বলেছ। 
রাধা (গুন ২ করিয়া গান করিতে চেষ্টা ) 
মদন হু হু করিলে চলে না! ভানা নানা কর, ধা কর আর হবে না। এর 
উত্তর নাই বাবা | 
ate মনে হয় আবার হয় না। 
মদ্দন তা বোঝা গেছে। বলুন আমি উত্তর করি। 
নয়ন আর উত্তরে কাজ নেই। একটা কথা শোন (কানে ২ প্রকাশ ) 
মদন হাজির আছি। i 
নয়ন ভুলো না। আমার মাথা খাও এসো | 
' ব্লাধা বড় বউ আমার কানে একট] কথা বল। নিকটে যাইয়া) আমার কানে 
একটা মন্ত্র দেও | 
নয়ন যে মন্ত্র দিয়েছি, তাই ত আগে সেধে ওঠ । যত'কথা আজই জানা যাবে | 
মদন (গাত্রোখান করিয়া) গুড নাইট টু অল্। আর থাকৃতে পারি না । 
এত রাত হয়েছে আজ আর কথা নেই। FR VG হাতে করেই আছেন । ক ঘা 
যে খেতে হবে তা গিশ্নীব হাত, আর আমার কপাল! (নৃত্য করিতে ২ গান) 
খেমটা 
কি বলে Bieta তাহারই কাছে। ওলো সই। 
ঘড়িতে ঢং ঢং বাজিয়ে গেছে || ' 
দশে দশ কাঁটার বাড়ী, বাইরে যাই গভাগড়ি, 
না জানি ভাগ্যে আজ কি যে আছে। ওলো সই | 
(প্রস্থান ) 
নয়ন (ক্ষণকাল পরে) আর কথা কি? রাত তো আর কম হয নাই? 
রাধা কথা আর কি (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) যাই । 
নয়ন না পার খুলে ব্ল। তুমি যে তার মায়া ছাড়তে পারবে না, তা আমার 
বেশ জানা আছে। 
বাধা একেবারে প্রাণে মারতে 
নয়ন (ক্রোধে ) তবে আমি মরি। তোমার মুক্তকেশী বেঁচে থাক । তোমার 
ভালবাসা বেঁচে থাক । আমি তার পরানের কাল হয়েছি, তাইতে তোমারও 
চক্ষের কুল হয়েছি । আর কাজ নেই, আখি গলায় ছুড়ি দিয়ে মরব। (a 
হাত বাক্স হইতে ছুরি লইয়া গলাম্পর্শ ) এই ছুরি। তুমি_ 
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রাধা (ব্যস্ত নয়ন তারার হাত ধরিয়া) ছি ছি একি? তুমি কি আমার 
সর্বনাশ করবে? হাত ছাড়, আমি যা বলেছি তাই করবে|। ছুরি ছাড়। 
aye আবার তোর কথায় ভুলবো? কাল এক কথা আজ এক কথা? 
পাজি! আমি তোর মুখ আর১ দেখবো না। (ছুই পা সজোরে আছড়াইয়া 
ঈষৎ ক্রন্দনম্বরে ) আমি, এ প্রাণ আর রাখবো না ( ছুরির উল্টা পীঠে গলা 
কাটিতে উদ্ভত ) এখন মরি, সব সিটে ate | 

রাধা তুমি কি পাগল হয়েছ? (কীপিতে ২) ছুরি ছাড়। আমি সত্যি ২ 
বল্‌ছি এই ছুড়ি দিয়ে যুক্তকেশীর গলা কাটব। (ছুরি কাড়িয়া লইয়া ) তোমার 
অসাধ্য ত কিছুই নাই । সৰ্বনাশ! কি সর্বনেশে রাগ! 

অয়ন (কান্দিতে ২) ছুরি দিলে কি হবে? আমি আজই গলায় দড়ি দিয়ে 
মর্ব। এখন বুঝি অন্তরে ঘা লেগেছে? (কিঞ্চিৎ নিস্তব্ধ) যাঁও তোমার 
মক্তকেশীকেও মেরে কাজ নেই, আমার বাড়ী এসেও আর দরকার নেই । আমি 
রাধা আমি ধর্মতঃ বলছি, এই তোমার গা ছুঁয়ে বল্ছি, মুক্তকেশীকে আজ খুন 
করবো। R তুমি দেখতে চাও Te সুদ্ধ RIS এনে তোমায় দেখাব | তোমার 
পায়ে ধরি কেন্দো না (পদ ধারণ) 

নয়ন (Cantera sini five লৱকাথিত 0) a a যি 
আমি এ প্রাণ আর রাখব না। 

রাধা আমি চল্লেম, মুক্তকেশীকে খুন করতে এখনই চন্লেম। যা বলেছি তাই 
FRI ( গাত্রোখান ) মারব, খুন করবো। মুক্তকেশীকে খুন করবো তাতে 
আমার কি? --(পদচারণ করিতে ২ )সে বেঁচে থাকলে আমার প্রাপকে 
হারাবো, নয়নের তারাকে হারাবো! | ট্রাই সা en (ছুরি লইয়া 
বেগে প্রস্থান ) 

নয়ন ("mi হইতে উঠিয়া ছুই তিন পদ অগ্রসর একটু উচ্চৈন্বরে ) দেখ ! 
মিছি মিছি করে ফিরে এলে. আর আমায় জিয়ন্ত পাবে না। (ঘরের জিনিষপত্র 
শৃংখলা করিয়া করিয়া রাখিতে রাখিতে স্বগতঃ ) মুক্তকেশী গেলেই এদিকের পথ 
খুলাসা হয়। আর যাবে কোথা? নয়নতারা কাঁটা মারবে, আর দুহাতে 
, লুটবে। ওর যা য| আছে সকলই হাত কর্‌ব। এখন একটু আড় করে বসে, যা 
ইচ্ছা তাই কর্থে পারর। এখনও কি আমি হাবা আছি? মার চেয়ে ঝি যে, 
দুহাত বেড়ে গেল, তবু মার কান্দনী গেল না। যারে পান তারেই বলেন, আমার 
> “আর” । 
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নয়নতারা বড় হাবা। (উচ্চৈঃন্বরে ) মা! ওমা! ঘুমিয়েছিস নাকি? আমি 
এক! ২ বসে থাকতে পারিনে, আমার ভয় করে। 
নেপথ্যে, এদিকে আয় না? দেখনা কে যেন ডাকছে। 
নয়ন আমি যেতে পারিনে। যে ডাকে সেকি পথ চেনেনা? 
(দ্বিতীয়বার নেপথ্যে ) তোর আর নবাবি দেখে বাঁচিনে সে পথ চিম্বুক আর না 
fous, আমি ডাকছি তুই উঠতে পাজিনে? 
নয়ন কোন্‌ বেটা নবাব পুত্র এসেছে ষে, এগিয়ে না আনলে আর আসতে পারে 
না। আমি যেন ঘরের মাগ হয়ে পডেছি (জোরে পদ নিক্ষেপ করিতে ২ গমন) 
নেপথ্যে--পথ ভূলেছেন নাকি? মাপ কর্ধেন। 

( নগেন্দ্রবাবুর পরিধেয় ধরিয়া নয়নতারার প্রবেশ ) 
নয়ন রক্গরস ভরা এই তারা রঙ্গভূমি 
মন খুলে বোসে চুপ মজা কর তুমি ॥ ( নগেন্দ্রবাবুকে সাদরে বমাইয়া উপবেশন ) 
নগ্গে বলিহারি যাই কবিতা বল্তেও শিখেছ? 
নয়ন চিরকালই কি সমান থাকে? 
নগে ভাল আছ ত তুমি? 
নয়ন এতদিন পরে “তুমি” ডাক শুনলেম সেও ভাল! সই, বন্ধু, ভালবাসা, 
রসকে, জননী, দিদি, শ্বাশুড়ী, বড় বউ, আবার কেউ আদ্র কবে নৃতন যৌবন 
দেখেও বুড়ি বলে ভালবাসার ডাক ডাকে, তুমি সেই নৃতন ডাক “তুমি” কথা বের 
করে যে, কত মজা! করেছ তা আর বলতে পারি না। যে স্তনে সে ই বলে লোকটা! 
ত ভারি রসিক! কতজনে দেখতে চায় | 
ACH দেখালেই পারো | 
নয়ন পাই কোথা? ষখন মন চায় তখন পাই কোথা? আপনি হলেন 
বিচার কর্তা হাকিম, আপনার বার পাওয়াও সোজা কথ! নয়। এতদিন পরে যে 
মনে পড়েছে, সেও ভাল। 
act এতদিন পরে কি? গেছে শনিবারেও ত এসেছি, “তুমি” cy রাধাকান্ত 
বাবু পেয়েছ, তাতে কি আর কার দখল পাবাব কথা আছে? 
নয়ন ও পোড়। মুখের কথা বলবেন লা, মুখে আনবেন না। ওর নাম শুনলে 
আমার গায়ে আগুন জলে । দিন ছুই এসেছিল, তাতেই কি একেবারে তার বীধা 
হয়ে পরিছি, না তার পিরিতে মজেছি। ঝাঁটা খেক, নাথিখোর আমার বাড়ী 
বই আর চক্ষে দেখে না। “তুমি” কি বল্ব আজ কদিন হ'ল খরমপেটা করে 
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একেবারে দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছি, আর আসবে না। আমিও বাড়ী ঢুকতে 
দেব al | 

নগ্গে দেখা যাবে, কদিন? 

নয়ন আর নয়। যাক ও কথায় আর কাজ নেই। আজকাল দেখতে পাইনে 
কেন? আমরা নাচতে জানিনে, গাইতে জানিনে, দেখতেও ভাল নয়, তাইবলে কি 
আর দেখা দিতে নেই? কালো বলে Bt করে কি আর ছু দণ্ড কাছে বসতে নেই | 
act দেখ ভাই। পরের চাকুরি করি, চাব দিকে নজর রেখে চল্তে হয়। 
তোমার বাড়ীতে আসতে কি আমার ওজর আছে? এত কাজ! দিন রাত 


খাটি তবু অবসর পাইনে। 
নয়ন কবে বা ডেকে পাঠালেন? তোমরা] হুগলি কলেজে পড়ো, তোমাদের 
চলাকি আর ay মাইসির কি অস্ত আছে। 


নগ্বে হুগলি কলেজের দোষ দিওনা । বড় কষ্টের চাকুরি। ঘোড়ায় চড়তে 
জানিনা, তিন ক্রোশ পথ একদৌমে হেটেছি। সাঁতরিয়ে গঙ্গা পার হয়েছি, উণ্ট 
২ বাজি করেছি, দশবাব হাত উপরে বাছুর ঝোলা ঝুলেছি। চাপদেড়ে ঘোয়েটের 
কত বকুনি খেয়েছি। ওর দাড়ি নাড়া দেখলেই আমার গা কাপত। এখন 
বলতে হাসি পায়, দুঃখও হয়। টম্সন্‌ ডাক্তারে কত কি ধরে, পরীক্ষা করে ভাল 
শরীর বলে সার্টিফিকেট দিয়েছে। এত কাণ্ড কারখানার পর হুজুর ক্যাম্বেল 
বাহাদুর দয়া করে সাব ডেপুটী খেতাব দিয়ে চাকুরি দিয়েছেন | 

নয়ন বেস হয়েছে। “তুমি” ষে এখন যেতে পার না তার উপায় কি? 
চেলের দ্বর যে বেড়েছে এতে আর বীচবার ভরসা নাই । এক পেট হলে২ ভিক্ষা 
করেই চালাতে পার্ডেম। . 

act ভয় কি? রাধাকান্তবাবুর এত টাকা খাবে কে? 

নয়ন আপনি ace নাচার। যাকে দেখতে পারিনে, যাঁকে ভালবাঁসিনে, যার 
নামে Bt ঘেঙ্গরা, তারই কথা | 

নগ্গে না আর বলব না--আজ আমার বাসায় চল। 

নয়ন এত ভাগ্য হবে। (নেপখ্যে। শ্বাপ্তড়ী, ও শ্বাশুড়ী খুমিয়েছ ? ) 
ACH কে ডাকে? 

নয়ন কিজানি। 

act বেশ, শ্বাশুড়ী বলে ডাকছে চেন না? 

১ পপূর্ণচ্ছেদ” | ২ “হলো” | 
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নয়ন আসলেই সেই, তার আবার শ্বাশুড়ী ৷ 

€ দ্বিতীয়বার নেপথ্যে-_শ্বাশুড়ি, জেগে আছ কি?) 
নয়ন শুধু শ্বাশুড়ী বল্লে চল্বেনা, নাম বল! (৩য় নেপথ্যে-_নাম বলতে লজ্জা! করে।) 
নয়ন তবে জামাই সোজা পথ দেখ! শ্বশুর ঘরে। 
wet তোমার জান! লোক হয় আর আমাকেও ale না চেনে ; তবে ডেকে আন। 
নয়ন দুই গুণ একত্রে পাওয়া বড় ta । দেখি-_( দোরের নিকট যাইয়া হাস্ত 
কবিতে ২) বেস! বেস!!! জামাই যে, আরে কবে এলে? এস ২ বাবা 
এস !! মেয়ে ভাল আছে ত? 
(মদন বাবুর সহিত নয়নতারার প্রবেশ এবং নগেন্দবাৰু কাপড় দিয়া নিজ মুখ আবরণ) 
সদন ( নয়নতারার প্রতি ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা ) 
নয়ন ( কানে ২ প্রকাশ) 
মদন আর ঢাঁকবেন না, চিনেচি। চাদের আলো কি কাপড়ে চাকা পড়ে? 
আজ ধরা পড়েছেন। এত সিভিল সাঁভিস sta নয় যে নোবলিটীর 
সার্টিফিকেট২ না দিলে ঢোকবার যো নাই। এ কলিকাতায় যাদু ঘর। তাতেও 
রবিবার আর সকাল বিকাল আছে। ear এ হাঁবড়ার ষ্টেশন বললেও হয়, , 
মযুরপংখী বলেও হয়। পয়সা দিলে আর কথা নেই৷ 
ACT (কাপড় ফেলিয়া হাসিতে ২ ) আমি আজ আপনাকেই দেখতে এসেছি। 
আপনার ধর্মজান জিতেন্দ্রিয় মরকান্নার ধ্যান, তারই পরীক্ষা করতে এসেছি | 
মদন হুজুর ! তবে ঠকেছি। 
নয়ন জগ!--ও জগা! তামাক সেজে আন্‌ । EET EC 
(নেপধ্যে-_ না) 
awn শ্বাউড়ী! আজ যে ভারি আংর! মুখো দেখতে পাচ্ছি--মার ধর জেন 
ত্যান সাত সতের এ আবার কি? 
নয়ন চুপ কর, বক না। (তামাক লইয়া জগার প্রবেশ ) 
St এদের চক্ষে ত আজ ঘুম নেই। রাত ফরসা হয়ে এল, বাবু ঘুময় না। 
খাটতে ২ প্রাণটা গেল। ( কলিকায় ফু দিয়ে নয়নতাবার হস্তে হুঁকা দান ) 
মদন কি জগন্নাথ | মূখে যে খৈ ফুটচে। পেটে ভাত গিয়েছে ত? 
wal নেও তোমায় আর সে কথা শুধিয়ে কাজ নেই। ( নগেন্দবাবুর প্রতি ) 
বাবুম্শাই একখানা কাপড় দিতে হবে। শীতে আর বীচিনে। কাপিতে ২ 
১ “কাস? । ২ “সার্টিফিয়াকট”। 


মরে গেলুম বাবু মশাই | 
মদন তোর বড় বাবু দেবে? 
জী! আর দিয়ে কাজ নেই । আপনার! দিলে দশ জায়গায় দেখাব | 
নখে দশ জায়গায় দেখিয়ে আর কাজ নেই, আচ্ছা পাবে। 
জনা (গড় হইয়! প্রণাম করিয়! প্রস্থান ) 
At (নয়নতারার প্রতি )১ এখন আর কি-_যাই? 
নয়ন যে আজ্ঞা 
act (গান্রোখান করিয়া মদনবাবুর প্রতি) মহাশয় কিছু মনে করবেন না, 
STEN | 
wa আপনি মহৎ ব্যক্তি আমাদের i নমস্কার 
act (যাইতে ২) নমস্কার R | (প্রস্থান ) 
নয়ন জামাই ব’সো আমি আলছি। 
aqa কোথায়? 
নয়ন এই আস্ছি একটু বসো, আমি আসচি-_মাথা খাও যেও ay | (প্রস্থান) 
মদ্ধন একবার ব্যাটা খেয়ে এসেছি, আবার কোথা যাঁব। ( স্বগত ) বাবু লোভে 
পড়ে এক টাকা দিয়েও নয়নতারার মন পান্‌ নেই। শক্তের কাছে কিছুই নয়। জগা, 
ও জগা তামাক আন। ( নেপথ্যে-_যাও মশাই, জগাকে আর ভূগিও ai 1) 
অন শুনে যা না। কথা না শুনিস তোর মায়ের কাছে বলে দেব। 

( জগার প্রবেশ ) 
জগা| মা কি আর আজ আসবে ca, বলে দেবে? 
মদন দে যে এখনি আসবে বলে গেল? 
eet তুমিও যেমন পাগল । আসবে বলে গেছে সেই কথায় ভূলে রয়েছ। 
আমাকে বলে গেছে বড়বাবু এলে বলিম্‌ যে তোমারই খোজে বেরিয়েছে | 
মদন ডিপুটি বাবুর বাসায় গেছে। 
জা আমি ভিপুটিবাবু চিনিনে এ যে দাড়ি মুখ হাকিম তারই হাত ধরে 
বাড়ী থেকে বেড়িয়েছে ভার সঙ্গে গেছে, কিনা জানি না! 
মদন (গালে হাত দিয়া নিস্তব্ধ) 
wt ভাবকি? সে আজ আর আসবে না। 
aaa কি পাজি? এদের একটি -কথায় বিশ্বাস নাই! আমি কত দেশ 
১ “বন্ধনী নেই” | 


৪১. 


পুড়িয়ে এলেম । আমাকেই দেখি জব্দ কল্পে, আর কখনও না, এই নাকে 
কানে_-আর কখনও না--আর না (রাগ ভাবে প্রস্থান ) 
জগ! বয়ে গেল, নয়নতারা তো আর বাঁচবে না? তার-_ 

(প্রদীপ নিৰ্ব্বাণ করিয়া প্রস্থান ) 
চতুর্থ রঙ্গভূমি 
রাধাকাস্তবাবুর বাড়ী, মুক্তকেশীর শয়নঘর | 
(মুক্তকেশী ও অপরিচিত একজন পুরুষ আসীনা ।) 

পুরু তাতে আর কি হবে? ' 

মুক্ত আর কি হবে? যা কপালে ছিল তাই হলো। এর বাড়া আর কি হবে ?১ 
পুরু বাবু এই পালঙ্গে শুতেন? 

মুক্ত মনে হয় না? 

পুরু, ( হাসিতে ২ শয়নের চেষ্টা ) তবে সকলই নৃতন। হলো ভাল, এস তুমিও 
শোও। (শয়ন) 

মুক্ত ( পালঙ্গের পার্শ্বে রাখিয়া অধোবদনে চিন্ত! ) 

পুরু UWE হবে তাতে আর ভাবনা কি? দেখছ না, রাত অনেক হয়েছে। 
etre | 

মুক্ত (শয়ন করিতে ২) কপালে যা ছিল তা তো হুলো দেখি। ( পুরুষের 
বাম পার্থে শয়ন এবং কিছুকাল পরে ছুবি হন্তে রাধাকান্তের প্রবেশ ) 

রাধা (দোরে দীড়াইয়া চুপে ২ স্বগত) ঘুমিয়েছে? না জেগে আছে। 
(মস্তক উত্তোলন করিয়া দৃষ্টি ) ‘কৈ কোন সাড়াশব' ত পাই না। . জাগাব? 
(একটু অগ্রসর ) নয়নতারার মন জোগাতে ঘরের স্ত্রীকে-_নাঁ_পারব না। 
(একটু অগ্রসর ) নয়নতারার কথায় মারতে ইচ্ছা হয়েছিল, এখন এমন হোলো 
কেন?, আমার মনের ভাব এখন এমন হলো কেন? কি করি (চিন্তা) দূর 
কর ফিরে যাই। (প্রস্থান এবং ক্ষণকাল পরে পুনঃ প্রবেশ ) নয়নতারাকে ত 
আর পাব না। কিছু না করে শুধু ২ ফিরে গেলে, প্রাণের তারাকে ত আর পাব 
না? কে জানবে? কেই বা বিশ্বাস করবে? আমার হাতে মুক্তকেশীর বধ 
কেই বা বিশ্বাস করবে? মারবো__একেবারেই কাজ নিকেশ করবো । মারবই 
-_ একদিক ত ফর্সা করে দেই । একবার মুখখানা দেখে নেই। জন্মের মত 
মুখখানা দেখে নেই। দেখব ? মুখ দেখে যদি মায়া হয়২ ! না, তা হবে না 
১ বাক্যের শেষে যথাক্রমে পূর্ণচ্ছেদ, জিজাসাচিহ, ও পূর্ণচ্ছেদ। ২ পূর্ণচ্ছেদ। 
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বেধে একবার বই-_ছু বার তাকাব না। (fice অগ্রসর )১ একি? 
111 মুক্তকেশীর বিছানায় পুরুষ? একি উপপতি! মুক্তকেশীর২ 
তি] আর ও সহ হয় না। আমার স্ত্রী ভষ্টা আমার স্ত্রী উপপতি 
« সুয়ে আমার বিছানায় wa: কি করি! এ জালা, এ আগুন কিসে 
বারণ করি! যা অনৃষ্টে থাকে ছুটকেই কাটব। এ প্রাণ থাকে আর যায়, 
নকেই মারবো । (রোষভাবে চতুর্দিকে দৃষ্টি) কি আমি-_একি আর চক্ষে 
| যায়। (হস্তস্থিত ছুরিকা দিয়া দৃষ্টি করিয়া) এ ছুরিতে হবে না। দুটো 
1 একেবারে কাট্‌বে না। পাঁঠাকাটা দাখানা নিয়ে আসি। (ছুরি ফেলিয়া 
ৰান, ক্ষণকাল পরে ছুই হাতে দা উত্তোলন করিয়া ক্রোধান্ধে প্রবেশ 
SA) মুক্তকেশী ! এই বুঝি তোর সতীপন!? ওরে! (দার আঘাত 
TS উদ্যত এবং৩ মুক্তকেশী ও পুরুষ ত্রস্তে শয্যা হইতে দুই পার্থ ছইজন 
গয়মান ) কর কি? ( উভয়ে বাধাকাস্তের হস্ত ধরণ ) 
স্ন (বাঁধাকান্তের হস্ত হইতে দা লইয়া রোষে ) কি এত কেন? ভাল চাও 
ন যাও, প্রাণ বাচাতে চাও-_ছু দিন কাল যদি নয়নতারার মন জোগাতে চাও 
ব সরে যাও__ : 
“| তুই কেরে বেটা! জানিসনে এ কার ঘর, তোর এত বড মাথা! 
- মার ঘরে-_- 
ক্র কেন? তোমার কি? i 
স্ধা (কাপিতে ২) হারামজাদী ! আবার মুখ বাড়ীয়ে কথ! RA, | 
কের কাছে আমার কাছে মিছেমিছি, সতীপনা দেখিয়ে গোপনে ২ এই কাজ? 
রহারামজার্দি! এই কাজ? o 
তাতে তোমার কি? 
আবার কথা! কি বল্ব চেঁচিয়ে ঠকেছি, রাগে পাগল হয়ে সব নষ্ট 
তা নইলে, এতক্ষণে দুজনেই ষমের বাড়ী দেখতে পেতি। তোর 
To কি আছে বল তো। এই ত. খালি ঘর পেয়ে উপপতি নিয়ে মজা 
Baa আর দেশ স্থদ্ধ লোকের কাছে আমার নিন্দে গেয়ে বেড়াস। আজ 
'হয়? কদিন লুকাঁবি। , আমি তোকে খুন কর্‌বে!। ভালবাসা বাবাকেও 
— করবো । যাবি কোথা? (পুরুষ প্রতি আক্রোশে ) শালা! তুমি খালি 
পেয়ে আমার সর্বনাশ করেছ। তোর মাথা কাটুব। বাঞ্চৎ গরুখেক নেড়ে | 
কমা। ২ মুক্তকেশী। ৩ "এবং এবং” | 
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আমার সর্বনাশ কল্পি ( ক্রোধে দাড়ী ধরিতে অগ্রসর ) 

পুরু সাবধান! দা দেখেছ, তোমার মাথ! কাটবে, বেহায়া বের। আঁ 
ঘব থেকে শীঘ্র cay | আর জায়গা পাও নাই, এখানে মাতলামী কর্তে এসে। 
বের বেটা__খালি ঘর, খালি ঘর করে বেটা তোলপাড় লাগিয়েছে । খালি 
কর কেন? একা ফেলে যাও কেন? বেটা নচ্ছার বের। যা তোর নয়নতার, 
ঘরে যা। এঘরে কেন? আমি ইচ্ছে করে আসি নাই টাকা দিয়ে নি 
এসেছে। টাকা পেয়ে পরের ঘরে আসতে দোষ কি? 

রাধা (মুক্তকেশীকে মারিতে উদ্ভত ; পুরু কর্তৃক বাধা) টাকা দিয়ে উপপা 
এনে আমার ঘরে? 

মুক্ত কেন? এত কেন? তুমি টাক! দিয়ে বেশ্তা এনে আমার ঘরে? 
আমি পারিনে ? এক রাত্রে দেখেই সচ্ছে না খুন কর্তে চাচ্ছ। দুজনের মাথা 
কাটতে চাচ্ছ। আমি যে চিরকাল দেখেছি, আমার মনে কিছুই হয় না 
কিছুই বেদনা লাগে না। বেস করেছি, এতে তোমার কি? রাগই বা কেন 
কাটাকাটি মারামারিই বা কেন? 

প্লাধা তোর যে ভারি সাহস। ধরা পলি, তবু তোর কথার বাধুনি গেল না 
তবু তোর জোরের কথা গেল না বল্‌তো তোকে এত সাহস কে দিয়েছে? 
FS কাকেও দিতে হয় নাই। কেউ আমার নাই। ভুগে ২ আপনি 
শিখেছি। তুমিইতো এর গোড়া । তবে আবার এত কেন? যেমন দেখিয়ে 
তেমনিই দেখ। দেখলে কি গা জালা করে? 

রাধ| তুই কি একেবারে লঙ্জার মাথ! খেয়ে বলেচিস, এতদিন তো তোর মু 
একট! কথাও শুনতে পাই নাই । হাতে ‘eal পলি তবু তোর লজ্জ1 হয় ন 
তোর কি মরণ নাই? | 

মুক্ত তোমার মরণ নেই। কথা বাড়ালেই বাডে। শুনালেই শুন্তে £ 
দেখালেই দেখতে হয়। আর গোল ক'র না, সোজা পথ আছে, চলে যাং 
বেশ্যার জন্যে সব মজালে। আবার কাল রাত্রে যা করেছো, তাঁর উপরে কথ 
ধিক্‌ তোমার জীবনে । ধিক্‌ তোমার মুখে! তুমি আগে করেছ, আমি না হ 
পাছে করেছি, আর পাঁছেই বা কি?১ সৈতে না পেরে, তোমার জালা- 
তোমার দৌরাত্মি সৈতে না পেরে,__মুখ ফুটে কান্দলেম, হাত পা! ধল্লেম, কিছু_ 
হ'ল না, কি করি শেষে আর কোন উপায় না পেয়ে এই উপায় করেছি | এখন | 
১ পূর্ণচ্ছেদ | 
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ta মত থাক, আমি আমার মত থাকি । (পুরুষের গাঁষে ধাক্কা দিয়া ) চল। 
| তুই কি হাতে ২ প্রতিশোধ নিবি? আমি যা করেছি, তুইও তাই 


কেন করব না?১ তুমি আমি ভিন্ন কি? আমার শরীর বুঝি 


9৮ এই রকম--অনেকদিন সয়ে অন্তরে ঘা খেয়ে এই কবেছি। প্রতিশোধ 
৷ নাই। প্রতিফলও দেখাই নেই, এখনও অনেক বাকি | 
শা এর উপবে কি আরও আছে? 
E আছে বৈ কি? হয়েছে কি, হয়েছে কি, একদিনেই এত। অনেক 
, ক্রমে দেখ 
1 আরও দেখাবি ? 
দেখাবো | 
আমি আজ রাতে যদি কিছু না পারি, কাল তোকে দেখবো । 
তুমিও CHAT! আরও কত জনে দেখবে, কত কানেও OA | 
।ই ত? 
বা (মাটিতে afn অধোবদনে atata হাত দিয়া চিন্তা) 
| qe ( পুরুষেরকানে? প্রকাশ ) 
| ব্লাক ব্যস্ত কেন? দেখ না। কেবল ধবেছে__ 
| on ( মাথা হেট করে কাতর স্থরে ) হাঁ। আমি কি কর্তে এসে কি দেখলেম। 
| কখনও ভাবি নাই তাই হলো। যা কখনও মনে করি নাই, তাই দেখতে 
SN নয়নতারা গোপনে জান্তে পেরে কি কৌশলে আমায় দেখতে 
[ধষেছিল? আমি করেছি তাইতে করেছে। মন্দ কথা নয়। পাপের 
-শেশ্চিত্ত আছে। স্থখান্ত দুঃখ আছে। তবে আর কেন? বুঝেছি। 
অঃন্নকাল নিস্তব্ধ ) আমার দোষ? যথার্থ আমারই দোষ! আমার দোষে এই 
করনি? কি বলে মুক্তকেশীকে দোষী কবৰ, সে পথেত আমিই কাটা দিয়েছি। 
কিমি নয়নতারার প্রায় ফাদে পড়ে সাধারণের একমাত্র লক্ষ্য হয়েছি । হায় হাঁয়। 
> [মার সর্বনাশ আমিই করেছি, আপন পায়ে আপনি কুড়ল মেরেছি। (মুক্ত- 
শী পুকষের সহিত ইন্দিতে কথাবার্তা ) কাকে কি বল্বো আপন মাথা আপনিই 
: পূর্ণচ্ছেদ | ২ fo | 
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থেয়েছি। আপন স্ত্রীকে যতনে রাখলে কখনই এমন হতো না। এত তা 
এত SHR, এত Yl না করলে কখনই এত হতো না। রাধাকাস্তের চক্ষু * 
দেখতো না। আমারই দোষ, আমারি _আমিই মূল। আর দুঃখ কি? 
হয়েছে । মুক্তকেশী বেশ কবেছে। (কান্তে ২) আমি বেশ্যাব মায়ায় না 
মুক্তকেশী কখনই আমায ভুলতো না। আমি একদিন ভুলেও যদি তার স্থখেব 
দাঁড়াতেম তবে কি আর সে এ পথে দাড়ায়? আমি যদি তার মনেব দুঃখ বু 
পেতেম তবে কি মে এ পথে দাড়ায়? আমি দি তাকে ভালবানতেম হা 
ভাল মূখে যদি ছুট কথাও বলতে তবে কি-_( ক্রন্দন ) 

মুক্ত ( পুরুষের প্রতি) আর কেন? 

পুরু একটু বাকি আছে। 

রাধা! (কান্দিতে ২ ) আর সহ্য হয় না। ভগবান এই দেখালে? 
মুক্ত কেমন? লেগেছে? 

বাধা (কান্দিতে ২) আর বলো না তোমার পাবে ধৰি আর আমায় কিছু ব 
না। 5594 আব 
দিতে হবে না। 

মুক্ত চিরকাল কেঁদেছি। এখন তোমার পালা। 

রাধ! (ক্রন্দন করিতে o আমি মিনতি করে বলছি আর ঘা দিও না, আব 
wes সের না। আর বোলো না। আমার এখন যেমন হয়েছে, তোমারও 
তেমনি হয়েছিল। তা আমি বেশ বুঝেছি। তাইতে কি করে জাত কুল মজাতে 
হয়? বলতো কি করে মান্ষের মধ্যে মুখ দেঁখাব। একথা কি করে ছাপা 
থাকবে? শুনতে কি আর বাকী থাকবে? হায় কাল নয় দুর্দিন পর একেবারে 
ঢাকে ঢোল কাঠি বেজে উঠ্‌বে। কত জনে মুখের উপরে কত প্রকারে বাড়িয়ে 
বলবে, তা ত এ প্রাণে সৈইবে না। পরের মুখে একথা শুনলে আমার মুখখানা 
কেমন হবে বল ত? মেয়ে প্রাণে সকলি সয়। হাজার হলে কেহ কিছু qe, 
না। তোর সকলি বিপরীত। ৮ 
মুক্ত না হবে কেন? আমি চিবকালটা আপনাব পায়ে ধরে কত মিনতি 
কবে বলেছি। এত কব না। বেশ্টাব কথায় ঘরের স্ত্রীকে পা দিয়ে ঠেকে, 
ফেলো না। দেখ অনেকেই কবে, অনেকেই সয়ে থাকে, এমনতর কেউ নয়" 
এত কেউ নয়। স্বামী বৈ স্ত্রীর আর কে আছে? we, দুঃখে, বিপচে 
সম্পদে আর কে আছে? এত করন! পায়ে ধরে বল্ছি। এখনও সাবধ, - 
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মন্দ হবে! অন্তরে ঘা লাগে? 

বেস লাগে।১ আমি কেন অনেকেরই লাগে । আগে ভূগিরেছি এখন 
| আমার আর কোন কথা নাই। তোমার যা a তাই কর। 
আমার হাতে দেও ( কান্দিতে ২) আমি যা বলি তাই কর । আমার 
জাল! মিটিযে cre | আর সহ হয় না। আমার আর সহ হয় না। 
দম নয়নতারার কথায় তোমায় কাটতে এসেছিলাম তোমাব মুখখানা দেখব 
x এগিয়ে দেখেই আমার RRRS কিছুই জ্ঞান থাক্‌লে না, আমি কোথায় 
‘jae কি করেছি কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনে। আমার একি হলো? তুমি 
Wiel দাও। দেখ তোমাব সন্মুখে আমি আত্মহত্যা কচ্ছি। তোমার প্রত্যয় 
হয়ে তোমার উপপতিকে বলে একচোটে আমার মাথা ছুই খণ্ড করে সকল 
[লা মিটিয়ে cre | প্রতিশোধ হ’ক আজই প্রতিশোধ হ’ক | দেখ আমার মরণেই 
ধামাদের মঙ্গল ও সুখের কারণ | 

ক্রু (কান্দিতে ২) আব সহ্য হয় না, আর থাকতে পারিনে। আমার 
Ate হয়েছে। মাপ কর, মেয়েমাস্থয, মেয়েবুদ্ধি বলে মাপ কর! আজ 
[চামাৰ মনে যে ভাব হয়েছে, আমি চিবকাল এই ভাবে দুঃখের আগুনে জলে 
বড়ে খাক্‌ হয়েছি। সময়ে কত কথা মনে হয়েছে, কত কাজে মন গিয়েছে | 
গলায় দড়ি দিযে মরবে! তাও কতদিন মনে কবেছি। বিষ খেয়ে মরবে] তারও 
ভোগা করেছি। সময় সময় তোমার মুখখানি দেখব সেই আশাতেই আবার 
তুলে গেছি। কপাল গুনে, এই পৌঁডা কপালের গুনে কখনও ফিরেও 
: চাইলেন না; কি করি, ভেবে আব কোন উপায় না পেয়ে এই উপায় করেছি। 
(ক্ৰন্দন কয়িতে ২ চরণ ধারণ ) অপবাধ হযেছে, আমি, তোমার দাসী, আমায 
ক্ষমা কর | 

রাধা (afte wa) তোমার অপরাধ কি? যা করবার তা ত কবেই 
বসেছো। যা হবার তাত হয়েই গেছে। পুরুষের প্রাণে এ কখনই সহ্য হয়না, 
' ধক্তমাংসের শরীর, আর স্বামীর VS এ দেখে কখনই স্থিব থাকতে পারে না। 
নামায় মেরে ফেলো । আমাব মুখ তোমরা! দেখ না। আমিও আর দেখতে 
চাইনে। 

মুক্ত আমি উপপতি করেছি তা বলে তুমি আমাকে অসতী মনে কর না। 
মামি এমন কুকাঞ্জ করে যে তোমাব সর্বনাশ করেছি তা তুমি১ মনের এক 
॥ জিজ্ঞাসা চিহ্ন। 
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কোণেও ঠাই দিও না। আমীর মনের ভাঁব'তোমার মন দিষে জানাতেই, 
করেছি। 
রাধা পা ate আমি বিনয় করে বলছি পা aw) আমি আজর 
যা হয় একখান! করব। একি সামান্ত কথা (ক্রন্দন ) আমি রাঁধাকান্ত, অ 
স্ত্রী ভ্রষ্টা_ 
পুরু এখন বুঝেছেন। হাতে পাতে হয়েছেন, স্থির করেছেন, মুক্তকে 
র্টা। A ভরষ্টা হয়েছে অন্তরে ঘা লেগেছে, জীবনে ati ধরেছে। তাইতে' 
প্রাণ ত্যাগ Kee প্রস্তুত হয়েছেন। এতদিনে এ বুদ্ধি TH কোথা ছিল? 
যা হউক আপনি আপনার স্ত্রীর সতীত্ব বিষয়ে প্রমাণ পেলে, বোধহয় প্রাণ ধডেই 
রাখেন? আমি উপপতি নই, মুক্তকেশী আমার ভগ্নী ; আপনি সাধ্যা ae 
প্রতি কোনরূপ দোষারোপ করবেন না! 
রাধা এর আবার প্রমাণ? যাক আমার স্ত্রীতেও কাজ নেই, এ বাড়ী ঘর, 
দৌরের কাজ নাই আমার যা মনে- (মুক্তকেশীকে ছাড়িয়া বেগে যাইতে উদ্ভত।) 
মুক্ত _ও সৈ- 
পুরু তাইভ, এখন. যে আর কিছুতেই হয়. না। এত বল্লেম যে মুক্তকেশী 
আমার ভগ্নী, আমার যা,_তবু তীর প্রত্যয় হল না? ভাল কথা! দে? 
মুক্তকেশী সতী কি অসভী1-_হুজুব আব ভাববেন না-_আমি পুরুষ নই 
আপনারই চিরভালবাঁসা রাইমণি (কৃত্রিম পরিধান ইভা এরা La: 
Het সৈতে না পেয়েই এই উপায় করেছি। 
রাধা! (সচকিতে) সৈ-__সৈ- একি? মুক্তকেশী একি? (নিস্তব্ধ) * 
রাই (ঈষদ্‌ ঘোমটা দিয়া) আর কি! মনে মনে যে ৈয়ের মনের ভা. 
বুঝেছেন, সেই ভাল 12 
রাধ। না জেনেই এতদূর হয়েছে। আর নয় সৈ, আর AT | আমার ঘাড়ে : 
ভূত আজ নেবে গেছে। 
রাই ও সৈ! এখন আর কথা কি? উহা শিখেছো: 
তো, ও সৈ! শিখেছ তো, এব উপায় কি? আজকার মত পালা শেষ করে' 
চল ঘুমাইগে | ( সকলের প্রস্থান ) 
ষবনিক। পতন 
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সুরসঙ্গম নিবেদিত . 
' ভট্টাচাৰ্য প্রযোজিত 


মিত্র চট্টোপাধ্যায় সোমা দে 
সুমিত্রা মুখাজী অভিনীত 


ডাঃ বিশ্বনাথ রায়ের 


সুদূর নীহারিকা 


পরিচালনা £ সুশীল মুখা 
সঙ্গীত £ মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
চিত্রনাট্য গীতরচন! £ শ্যামল গুপ্ত 
চিত্রগ্রহণ 3 কানাই দে 
সম্পাদন! £ সন্তোষ গাঙ্থুলী 


ন্যান্য চরিত্রে £ বিকাশ রায়» রাঁধামোহন ভট্টাচার্য, সত্য 
বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপ্তি রায়, স্থলত! চৌধুরী, 
উৎপল দত্ত, গীতা দে, তরুনকুমার, চিন্ময় 
রায়, এবং রবি ঘোষ৷ 


কণ্ঠসজীতে £ মান্না দে ও আরতি মুখোপাধ্যায় । 
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FROM GENERATION a 
TO GENERATION yi 


the secret passes, the secret 
of securing better yields, 
the secret of prosperity. 


It is an open secret. What is it? 


THE FERTILIZER CORPORATION 

A NAME IN PLANT NUTRITION 

ECI produces FERTILIZER of various 
grades & composition viz SUPHALA 
UREA & AMMONIUM SULPHATE- 
And’ We, in THE EASTERN MARKETING 
ZONE 

reach them to the FARMERS 


i 


With best compliments fiom: 


« 
a> 


THE FERTILIZER SOP RATION 0 
INDIA LTD. 


EASTERN MARKETING ZONE 
DURGAPUR-12 
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